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পূজাপাদ জোষ্ঠাগ্রজ 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ সান্যাল মহাশয় 
ও 
মধ্যাগ্রজ 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের 


শ্রীচরণকমলে। 


দ্বিতীয় বাঁরের বিজ্ঞাপন । 


প্রায় বার বৎসর হইল এই গ্রন্থ খানির প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল, আজ প্রায় ২৩ বৎসর হুইল তাহ। 
নিঃশেধিত হইয়াছে । এপর্য্স্ত তাহা আর প্রকাশ করিবার 
সুযোগ ঘটিয়। উঠে নাই। বছ লোকের আগ্রহে পুনশ্চ এই 
গ্রন্থ খানিকে প্রকাশিত করিবার গুরুভার আমর! গ্রহণ 
করিয়াছি, এই আশ! করিয়া ঘে উহা! নিশ্চন পাঠকবর্গের নিকট 
পূর্ব সমাদর লাভ করিবে । এবার গ্রন্থকার আমূল গ্রন্থখানিকে 
সংশোধিত ও ইহার কলেবর যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ধিত করিয়| 
আমাদের হস্তে দিয়াছেন। কয়েকটি অধ্যায়ের এবং তাহার 
বিষয়ের আমুল পরিবর্তন, ও নূতন কয়েকটী বিষয় ইহাতে 
যোজিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থ খানির বথেষ্ট আয়তন বদ্ধিত 
হইয়। গিয়াছে, এবং ব্রন্ধবিষ্া নামক ছুইটী বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বিষয় ইহাতে সম্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে-- 
এই জন্য ইহা! মুমুক্ষু সাধকের ও তবজ্ঞান পিপাযু ব্যজির 
অনেক কাজে লাগিবে বলিয়া আশ| করা যায়। কয়েকটি সংক্ষিণ্ 
জীবনী আরও অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। অনেক কীর্ডিমান 
লবগ্রতি্ঠ ব্যক্তিবর্গের জীবনী সন্বস্ধে কিছু না বলিয়া অজ্ঞাত 
নাম! কয়েক জনের জীবনী ফেন ইহাতে সন্িবিষ্ট করা হস 
জিজাপ! করায় গ্রন্থকার বলেন তিনি যাহাদিগ/ 


লে 
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ভালবাসেন, যাহাদের উজ্জর্ধ দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন গঠনে 
অনেক সাহাষ্ করিয়াছে তাহাদের জীবনী আলোচনার তাহার 
অধিক তৃপ্তি বলিয়৷ তিনি সেই সকল জীবনীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
গ্রন্থে সন্নিধিষ্ট করিয়াছেন। খ্যাতনাম। প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনীর 
কিছু না কিছু সকলেরই জ্ঞাত আছে। কিন্ত এমন অনেক 
পুরুষ এখনও রহিয়াছেন, ধাহাদের কর্ণ চেষ্টা ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে 
উজ্জল ন| করিলেও তীহাঁর! নীরবে ধাহ! দান করিয়। গিয়াছেন, 
তাহার মূল্য বড় কম নহে। দশঞ্জনে তীহার্দের ন।ম জানিতে 
নাও পরে, কিন্তু তবুও তীহার্দের জীবনী কোন মহুত্বর ব্যক্তির 
লীবনী অপেক্ষাও কম শিক্ষাগ্রদ ও কৌতুহলন্দীপক নহে। 
বরং বাক্তিগত জীবনে হয় ত একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহাদের 
জীবনের যে অত্যুগ্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়) তাহা কোন মহত্তর 
জীবনের প্রভাব অপেক্ষা নানমাত্রও কম নহে । আশ! করা যায় 
গত বারের গ্রন্থের স্তায় সহ্দয় পাঠকবর্ণের নিকট এবারও গ্রন্থ- 
খানি সমাদর লাভ করিবে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আমর! গ্রন্থ- 
থাঁনিক্ষে নিভূল করিয়! প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। 
সহদয় গাঠকবর্গ এজন্য আমাদিগকে ক্ষমা! করিবেন। অলমতি 


বিস্তুরেণ। 
সম্পাদক | 


"প্রকাশকের নিবেদন। 


সেই এক অতীত যুগের মহান্‌ চিত্র যে দিন 'ধর্ঘক্ষেত্রে 
কুরুক্ষেত্র, নরনারায়ণের অপূর্ব মিলনভূমিতে কর্ম্মবীর পার্থ 
মোহাবসাদে নত মন্তক,--“ন ঘোতসো” বলিয়। নির্বাক, নিষ্পনা 
এবং সেই বীরশ্রেষ্ঠের এই অনার্যোচিত মোহান্বত] দূর করিবার 
জন্ত শ্রীতগবান্‌ পার্থসাগথি বেশে তাকে অমৃতবাণী শুনাইতেছেন। 
তক্তবীর পার্থ ভগবদ্ধাণী শুনিলেন, ভগবানে সমাহিতচিত্ত নিষ্কাম 
কর্মীর,সাম্যাবস্থিত পরমযোগীর নিগৃঢরহস্য হদয়ঙ্গম করিলেন,__ 
তার সাময়িক উপলব্ধি হইল, তথাপি মনের দুর্বলতা স্মরণ র 
সেই ভক্তবীরও বলিতেছেন £-_ 
“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দূঢং | 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব ম্থুদুক্করম্‌ ॥” 
অজ্ঞনও যেন বল্ছেন, “ঠাকুর! এখন'ত বেশ বুঝলাম 
তোমার কথা, কিন্তু পথট! ঘে বড় কঠিন,--এ মনটাকে ঠিক 
করলেই সব হয় ত1 অবশ্ বুঝ লা, কিন্তু এই মন ঠিক করার 
কোন সহজ উপায় বলে দিতে পার কি?” উত্তরে শভগবান্‌ 
বলিলেন-- 
“অসংশয়ং মহাবাহে। মনে! ছুনিগ্রহং চঙ্লম্‌। 
অত্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহৃতে ॥” 
উপাক়্ মাত্র দ্বইটী-_অভ্যাস ও বৈল্লাগ্য। প্রশ্থের .. 
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উত্তর হুইল বটে, কিন্তু পথ যে সোজা করা হইল তা ত যনে 
হয় না। * 
' এ প্রশ্ন কিন্তু শুধু পার্ধেরই নছে। ইহ! যানষের সনাতন 
প্রশ্ন, সংসারতাপজজ্জরিত বেদনাতুর মানব হৃদয়ের ইহাই 
চিরদিনের আর্তনাদ ও অভিষোগ | “জগৎ জিতং কেন 1 “মনোহি 
যেন। এ প্রশ্নোত্তর মানুষমাত্রেই জানে। কিন্তু মনকে জন 
করা য'য় কিরূপে? বিশেধতঃ এই দুষ্টযুগে অধঃপতিত সহজপন্থী 
আমরা সাধনায় শ্রমস্থীকারে বিমুখ হইয়া ভাবি গুরু বুঝি বা অতি 
সহজ একটা উপায় বাতলে দ্রিবেন। কিন্ত তাই কি হয়? এত 
সস্তায় অতবড় গ্রিনিষ হয় না, এ পথের শেষ লক্ষ্য কি? ণ্যং লন্ধা 
চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ1” তাই ত এ সনাতন 
সমস্যার এ সনাতন সমাধান আভও গুরুমুখে পাই-_অভ্ডযাঙ্ন 
ও লেজাগ্ঃ-নান্ত পন্থা বিদ্যতেহয়নায়--অত্যাস! অভ্যাস !! 
অভ্য।স 1! খাটতে হবে, কাদূতে হবে-_সত্য করিয়া চাইতে 
হবে তবে তসে' পরমবন্ত মিল্বেঃ এবং সত্য করিয়! চাওয়া 
মানেই আজ ব্য ছ্ছেড়ে ছিলে ( বৈরাগ্য ) এ লক্ষ্যের 
জন্য ও্রঠপগসন্নে সন্বনা শ্ুল্রা (অভ্যাস )। 

সাধারণ কর্মজীবনেও প্রতিপদে দেখি যে সাংসাদিক ব্যাপারে 
সিদ্ধি লাভের ভন্য অভ্যাসযোগ ছাড়া উপায় নাই-দ্িনের পর 
দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মানুষ জীবনের 
গতিকে একমুখী করে এবং অস্ত গন্তব্যে উপনীত হয়। নীতি 
ও কর্মজীবনেও সেই চিরস্তক নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। পুর্ব 
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জন্মের কর্শাভ্যাসই এ জন্মে সংস্কার রূপে আমাদিগকে পরিচালিত 
করিতেছে এবং এ জন্মের অভ্যাসই আবার কর্মফল হইয়! পরজন্ম 
পর্য্যন্ত আমাধিগকে অনুসরণ করিবে। এই অভ্যাসের চরষ 
পরিনতিই আমাদের গ্রকৃতি--“প্রকৃতিং যাস্তি ভৃতানি*। 
অতএব এই অভ্যাসকে সুনিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে আমাদের জীবন 
গঠন। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া! সেই লক্ষ্যাভিমুখে 
জীবনের গতি চালিত “করাই অভ্ভঞীসব্যেণগ--ব সিদ্ধি 
প্রয়াসে সাধন]। 

পুজ্যপাদ গ্রন্থকার প্রণীত ধর্শপ্রচার গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই 
পুস্তক খানিতে মনুষ্যজীবনের যে একান্ত গুয়োজনীয় বস্ত, 
য়িতের সহিত মিলনান্দ ভোগ করিবার জন্য চিরপিপাসাতুর 
'ীবাত্মার সাধনমার্গের ষে একমাত্র সম্বল সেই অভ্যাসযোগই 
বিশদভাবে ও সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে। আজকাল ধর্মের 
বক্ততা অনেক শুনি, ধঙ্শের পুস্তক অনেক দেখি-কিন্তু ধশ্মের 
'্মভ্যাস সেই অতিবিরলই আছে। বক্ত,ত্বা, তর্ক, লেখ! হচ্ছে 
বুদ্ধির খেলা, খাটি মন্তিক্ষের জিনিষ; কিন্তু ধর্ম হচ্চে সাধনার, 
অনুভূতির, প্রাণের জিনিয। এবং মন্তিফ অপেক্ষা প্রাণ ষে 
'অনেক বড় এবং সেই জন্যই বিরল। আধ্যাত্মিক জগতের এমনই 
একটা বিশেষত্ব আছে যে নিণের সাধনা বা অন্থভৃতি নাই এরূপ 
বক্তার বন্ত তা বা লেখকের লেখ অনেকটা তা হাওয়ায় ভেঙে 
যায়- শ্রোত৷ ব! পাঠকের প্রাণকে স্পর্শ করে একট। স্থায়ী ফল 
রেখে যেতে পারে না। আর যে মহাত্বার তস্তরে সাধন. 
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ছোমশিখ! জল .ছে। অনুভূতির আনন্দ হিল্লোল বচ্ছে ভার মুখের 
হাসিতে, চোখের চাহনিতে, অঙ্গের স্পর্শে এযনই এক অপার্ধিক 
বিদ্যচ্ক্তি প্রকাশ পায়, যাঁহাতে পাষ।ণ গলে যায়, অন্ধ আলো! 
পায়, পাপী ত'রে যায়। তাই আজ সহদয় পাঠক পাঠিকার 
কাছে এ পুস্তকের পরিচয় দিতে এসে লেখকের কিছু পরিচয় 
ন। দিয়! পারিলাম না। চোখের" সামনে দেখছি যে অভ্যাস- 
যোগের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত থচ্ছে এই পৃজনীয় গ্রন্থকারের 
পুণ্যজীবন। 

হিন্দুসস্তানমাত্ই জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে “খবয়: 
সন্তদ্রষ্টারঃ ” | এই চাক্ষদ বাস্তব রাজ্যের অন্তরালে থে একট! 
»ছামহিমময় মহত্তর রাজ্য আছে-_যাহার পুণ)চিত্র চশ্মচক্ষের 
পক্ষে অতিহ্ক্ম বলিক্। অগোচর,সেই বাক্যের গুহাতম 
তত্বগুলিও আর্ধযথধি ধ্য।নস্তিমিতনেত্রে উন্মীলিত অস্তদুষ্টির 
গ্রতাবে, সাধনার শুভ্রোজ্জল আলোকের সাহাযো প্রত)ক্ষ 
সৃত্যরূপে দেখিবাছিলেনঃ নিজের বলিয়া পাইয়াছিলেন। সেই 
খবিগণের উপলন্ধির জীবন্ত অঠ্িজ্ঞতাই এখনও আপ্তবাক্য 
রূপে মুমুক্ষু যানবের কাছে বিদ্ধমান। এবং এ যুগেও আন্তিক্য 
বুদ্ধিসম্পপ্ন, শ্রদ্ধাবান্‌ সাধকপ্রবর বিব্লল হইলেও একেবাগে লু 
হন নাই যাহার! ভগবছুক্ত এ অভ্ভঞাঙত্ন ও বেলাগোল 
দ্বারা সেই সনাতন গপোমার্গে চগিতেছেন এবং খবিলবধ 
সত্যকে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়। ধর্মের পবিস্র ধারাকে অক্ষু 
ঝ্াখিয়। জগৎকে ধন্য করিতেছেন। এ গ্রন্থকারও সেই শ্রেণীভুক্ত 


(৫) 


একজন মহাপুরুষ,-বীহার বাক্যে ও কার্যে দিল আছে, বাঁহার" 
চিন্তা) বাক্য ও রচন! নিজজীবনেই মৃত্তিলাত করিয়াছে, এবং 
জীবন্ত সত্যের গ্রাণময় স্পর্শে সংসার তাপদগ্ধ অনেক নরনারীকে 
সান্বনা, শাস্তি ও আনন্দ দান করিতেছে । এমন লোকের লেখ 
পুস্তক গাঠকমাঝেরই মনে ও জীবনে সত্যই একটা মর্্পর্শ 
গ্রভাব বিস্তার করিবে--এই বিশ্বাস ও জ্ঞানে আজ এই পুস্তক 
খানি ধর্মপ্রাণ হিনু-সস্তানের সাধন মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত 
করিতেছি। বলিবার আর কিছু নাই 
“তোমারি ইচ্ছ৷ হউক পুর্ণ, হে করুণাময় স্বামী !” 


ভাগলপুর, ীশরীগুরুপদাবনত-__ 


শারদীয়া মহাষ্টমী, | ীনারায়ণদাীবন্যোপাং ধ্যায় 
১৩৩০ | | অধ্যাপক, তেঞ্জনারায়ণ জুবিলি কলেজ, 


প্রীভূপেন্দরনাথ সান্যাল প্রণীত 


ধর্মপ্রচার গ্রন্থাবলীর অন্যান্য পুস্তক 


দিনচর্ধ্যা ৩য় সংস্করণ মূল্য 1%* আনা। 
আশ্রম চতুষ্টয় » ॥০ আনা॥ 
দীক্ষা ও গুরুতত্ব » 1/০ আনা। 


বিহ্াদল সাধারণ সংন্কর'। ১৬ রাজসংস্করণ ১০ আনা । 
অভ্যাসযোগ রী ১২ এ ১ আনা । 
প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা মেডিক্যাল লাইব্রেরী, প্রকাশক-_-্রীকানাই- 
লাল গুপ্ত ৮-এ, মোহনলাল ই্রাট, সম্পাদক -শ্রীঅবনীভুষণ দাস, 
সিটি কলেজ কলিকাতা এবং ম্যানেজার-_কাশী যোগাশ্রম, 
বেণারস প্িটি ও গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। 


যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী 


শ্রীমত্তগব্দগীতা, ৪র্থ সংস্করণ মূল্য ৪২, ডাকব্যয়াদি ॥০ 





পরিব্রা্জকের বক্ততা » ১০, ভিঃ পিতে ১1০/০ 
শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্তলি ॥ ১1০) ১» ১15০ 
পরিব্রাজকের সঙ্গীত ১১1৮০) ১8 1০ 

শাস্তিপথ ও ধ্যানযোগ ৪ 5০১ ১১: 99%/০ 
বিচার প্রকাশ »১ 0০) ্ 1৮৩ 


প্রাপ্তিস্থান-__কাশী যোগাশ্রম বেধারস সিটি পোঃ। 





হিনু-শান্দতে বিপু বান্টি গ্রতি পরমীু ভগবাণের 
মস্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ বিশ্বনধা্ডে এন স্থান কোথাও নাই, 
যেখানে তহার অনন্ত সভার অভিত্ব নাই। নুতরাং মাহুধের 
মধ্যেও তাহার এই পূর্ণশক্তি বিয়াদিত; কিন্তু মোছছের গ্র্ভাবে, 
অজ্ঞানের প্রভাবে, কদত্যাসের প্রভাবে, এই বিপুল শক্তি 
জড়ীভূত-_্ীণ অধবিশ্ফুলিজের ভ্তায় মৃদু_বীঁজনিহিত বৃক্ষশজির 
যায় হৃম্প, অস্পষ্ট, অনৃস্ত। 

উপযুক্ত সাধন ত্বার! বদি এই শক্তিকে বিকশিত করিয়! তুল! 
যায় তাহ! হইলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পাবে। 

বঙ্গের গৌরব রদ্ধাম্পদ্‌ বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধনের নাম দিয়া- 
ছিলেন “অনুশীলন” । 'অনুশীলন” পাশ্চাত্য নাম--ইছান শাস্ত্রীয় 
নাম “অভযাদ”। বন্ধিমচন্ত্র যে অর্থে "অনুশীলন শব বাবহার 
করিয়াছেন, গীতা োগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থে ঠিক সেই অর্থেই 
'ছ্যাস' শব ব্যবহৃত হইয়াছে । সুতরাং, এস্থলে আমাদের পক্ষে 
তারতবর্ধী নাম গ্রহণ করাই বানীয়। গুধু নাম নহে, 
বঙ্ষিমচন্দ্রের সাধনার প্রণালীও পাশ্চাত্য । বক্ষিমচন্দ্রের সাধনার 
আদর্শ ছিল_-“সকল বৃত্তির পুর্ণ পরিণতি ও সামঞজন্ত ১" 
শাগ্রের আদর্শ-“সকল বৃত্তির পুর্ণ পরিণতি ও বিদর্দ ।* 
ভূতঙাবোক্বকরে! বিসর্গ: কর্খুসংজিতঃ। 


২ ভুমিকা 


বিসর্গ বলিতেই মনে হয়, কাছার জন্ত বিদর্গ 1--সর্বভূতের 
জন্ত। প্রেম ভিন্ন ত্যাগ সম্ভব হয় নাঃ এবং “সর্বভূত্থমাত্মানং 
সর্বতৃতানি চাত্নি” এ জ্ঞান না হইলেও, প্রকৃত বিশ্বপ্রেম উৎপন্ন 
হয় না। তাই, শান্যতে এই সাধন! অর্থে ভগবানকে পাঁইবার 
সাধন! ; বঞ্ছিমচন্ডরের আদর্শান্থ সারে, চেষ্টা দ্বারা, অভ্যাস ঘারা, 
বৈষাগ্য ঘর! বিমুখচিত্তকে ঈশ্বরাতিমুখ করিবার সাধনায়, 
ভগবানের প্রয়োজন ছিল না । তাই তিনি আপনার অনুশীলন 
ধর্মকে পাশ্ত্য “অভিব্যক্তিবাদেশ্র (8.৮9196107 ) উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 
অনুশীলন দ্বার! প্রত্যেক বৃস্তিকে পৃর্ণপরিণত করিয়া! মানুষ সম্পূর্ণ 
হইয়! উঠিতে পারে। কিন্তু এ সাধন! কার্য্যক্ষেত্রে কিন্ধূপ অসস্তব 
তাহ। তিনি ভাঁবিয়। (দখেন নাই। অভিব্যজিবাদের মতে 
অনুশীলন দ্বার! যেমন শক্তির পরিণতি সম্ভব, অব্যবহারে তেমনি 
শক্তির বিলোপ অবশ্বস্তাবী। একেবারে সকল শির বিকাশের 
সাধনা অসম্ভব, এবং কোন শক্তিবিশেষের প্রতি বিশেষ 
মনোযোগে, শক্যন্তলের প্রতি অমনোযোগ অবশ্স্তাবী। বন্বিম 
* চন্দ্রের সাধনাপ্রণালীর ইহা! এক গুরুতর ক্রটি। এ সাংস্যায় 
আদর্শমানবের উদ্ভব অসম্ভব। 
শুধু ইহাই নহে। বদ্ধিমচন্দ্রের সাধন গ্রপালীতে জাঙ এএক 
বিষম ক্রুটী সুগ্রকট। বক্ষিমচন্ত্র নিজেও একথা বুঝিযনাছিলেন। 
কথাট। “সামগ্ন্ত* লইয়া ৷ সকল বৃতির-_নুগ্রবৃতিয় ও কুগ্রবৃতির 
--পুর্ণপরিণতি হইলে, মন্ুস্তের পুর্ণতালাভ দুরে থাক্‌, কোঁন 


দক... ৬ 
লাভই হয় না। তাই পৃঙ্াপাদ বন্ধিমচন্্র নানা হুষ্ম ও কুট 
তর্কের সাছায্যে বুধাইতে চাহিয়াছিলেন ষে, কোন কোন, বৃজির 
সংঘমেই তাহার বিকাশ । কণ্ধাট। গুনিলেই একট। বড় রকমের 
গৌঁজামিল বলিয়। মনে হয়। কিন্তু তাহাতেও কথ্। উত্রিযাছিল, 
মানুষ আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংঘত করিতে চেষ্।করিলেওঃ 
ভগবানের আশ্রয় ন! পাইলে, শাস্তি ও আনন লাত করিতে 
পারে কি?: ব্রান্ষণসন্তান বঙ্ষিমচন্ত্র এ কথ! অন্বীকার করিতে 
পারেন নাই । অথচ, তাহার অনুশীলনধর্মে ভগবানের প্রয়োজন 
ছিল না) কাজেই তাহাকে আর এক কুট তর্কের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইল। বদ্ষিমচন্ত্র বলিলেন সকণ বৃঁতিই পূর্ণপরিণত 
হইলে, ঈশ্বরমুখী হয়। নানা কৌশলে, নানা হুক্্ তর্কে, তিনি 
এ কথ! বুধাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন ; কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয় 
নাই। 

“গরন্থশীলন'তত্ব-প্রতিপাদনের জন্য পাশ্চাতা অভিব্যজি- 
বাদের দিকে লোনুপ তৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, বঙ্কিম বাবু যদি 
তাহার আপনার দেশের ধর্মরশান্ত্রের উপর নির্ভর করিতেন, তাহা 
হইলে তাহাকে ভ্রান্ত সাধন প্রণালীর সমর্থনের জন্ত এত বিপুল 
চেষ্টা ও বিচার শঝ্ির অপব্যয় কর্সিতে হইত ন|। হিন্দুশান্তরের 
মতে প্রত্যেক বৃতির পুর্ণবিকাখের জন্ত পৃথক চেষ্টার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই; যিনি সকল শক্তির মূল, সকল জ্ঞানের আধার, 
লকল আনন্দের অমৃতনিকেতন, তাঁহাকে গাভ করিলেই, সকল 
ব্ত্ি আপনিই যথাযথ বিকশিত হইয়া উঠে, কুপ্রবৃত্তি আপনি 


৪ ভূষিকা 
সন্ধ,চিত হয়, সুপ্রবত্তি আপনি অনন্ত বিকাশ লাত করে /--“যথা 
তরোম্ুলনিষেচলেন তৃপ্স্তি তধস্বদ্ধভূজো২পি শাখাঃ 1” 

কিন্তু ভগবানকে লান্ত করিবার জন্য কঠোর সাধনার 
প্রয়োজন। এই সাধনার নাষ «অত্যাস*।_-“অভ্যাসেন তু 
কৌন্ছেয় বৈরাগ্যেণ 5 গৃহৃতে |” যে সদত্যাপের জন্য আমাদের 
শক্তি জড়ীভূত, বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন, জ্ঞান তমসাবুন, কদত্যাসের ত্বারা 
সেই বিরতি এবং মলিনত। অপপারিত করা প্রয়োজন, নহিলে 
উন্নতির অন্ত উপায় নাই। 

সেই জন্তই হিন্দুর নিকট হিন্দুশাস্ত্রোক্ত “অভ্যাসযোগ” 
প্রচারের প্রয়োজন । 

এই তমসাচ্ছন্্,, অবসাদ্দবিজভিত, কর্মবিমুখ দেশে কর্দের 
শক্তি এবং অভ্যাসের ক্ষমতার কথা বভ্কণ্ে শুনাইবার দিন 
আসিয়াছে। বর্খের দ্বারাই কর্মকে অতিক্রম করা যায়, 
সদত্যাসের ঘারাই ভগবানকে লাভ করা সম্ভব হয়-_আালন্- 
পরায়ণ, যোঁহাঁভিভূত ভারতবাসীকে এ কথা না বৃঝাইতে 
পাক্িলে, আর তাহার উদ্ধারের সম্ভতাবন! নাই। 

আমার ক্ষীণ ক, ক্ষুদ্র শক্তি; আমি যতট,কু পারিলাম, 
আমার শ্বদদেশবাসীকে এই অতয়বাণী গুনাইধীর চেষ্টা করিল । 
ব্দি একজনও এই ক্ষীণ ক শুনিয়। মোহনিদ্রা হইতে ্াপরিত 
ছন, তাহ! হইলে, জ্দাখি সকল পরিশ্রম সফল মনে কনিব। 


পুরীধাম, 
" গ্রন্থকার । 
আবাড়। ৩১৯৮ । 





অভ্যামযোগ। 


প্রথম অধ্যায়। 
অনৃষ্টবাঁদ। 


সকল দিক দিয়া আমাদের যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, সে 
বিষয়ে মতগ্ৈধ ঘটিবার সম্ভবতঃ আশঙ্কা 
নাই। কিন্ত এ অধঃপতনের যূল কি, এ 
বিষয়ে মতভেদ বথেষ্ট। সমস্ত বিভিন্ন 
মতের মধ্যেই ষে অল্প বিস্তর সত্য নাই, তাহা নহে, 
কিন্তু তাহার মধ্যে অসত্যও যথেষ্ট বর্তমান সেই সমস্ত 
প্রচলিত মতের দোযোদঘাটন। নূতন কোন মতের সংস্থাপন 
অধব কোন মতের আংশিক খণ্ডন বা গ্রহণ, বর্চঘান 
গুবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে। কোন মতামত লইয়! বিতগ! কর! 
আমার অভিপ্রায় নহে। বর্তমান সময়ে আযার স্বদেশ ও 
স্বদেশবাসীদিগের দুর্দশা ও রেশ দেখিয়া আমার মনে যে 
আদ্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহার শাস্ত্ীক্ন মীমাংদ। 
আমার বুদ্ধিতে যতদুর গ্রতিভীত হইয়াছে, তাহারই আলোচন! 
এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্ষেষ্ত। বাহার! দুর্ভাগ্যবশতঃ শান্ত্রকে 





আমাদের বর্তমান 
দুরবস্থা ] 


ঙ অভ্যাসযোগ। 
'ভ্রান্ধ বলিয়! মানিয়া লইতে অশক্ক, আশ! করি, তছারাও 
“ধুভিযুক্রযুপাদেরং বচনং বালকাদপি* এই নীতির জন্থসরণ 
করিতে কুষ্ঠ। অনুভব করিবেন না। 

এই দেশব্যাপী ছুরবস্থার সহজ কারণ বিস্ভমান থাকিতে 
পারে, কিদ্ব আদার মনে হর, ইহার মৃধ্যে নর্ধপ্রধান অধ্ধ, ভ্রান্ত” 
অবসাদকর বৃষ্টবাদ। আমর! সকল তাতেই দ্বদৃষ্টের দোষ 
দিতে শিখিয়াছি। দেশে যখন রোগ, ছূর্ভক্ষ বাঁ মহামারী 
উপস্থিত হুইগ। জনপূর্ণলোকালয় সমূহকে 
জনশূন্য করিয়া তুলে, তখনও আমরা ললাটে 
করাদাতি করিয়া নিশ্েষ্ট থাকি, তাছার 
গ্রতিফারের কোন উপায় অন্বেষণ না করির! নিরুদেগে কাল 
যাপন করি। সত্ব সংুদ্ধ হইলে, যে অভয় আসিয়া 
মানবাত্মাকে আশ্রয় করে, ইহ সে প্রকারের ভয়শুন্তা 
নহে। ইহা আধ্যাত্মিক জড়তার এবং তজ্জনিত বাহু 
নিশ্চেষ্টতার ভয়াবহ পরিণাম ! অবশ্য আমাদের জীষনের 
সুমন্ত ব্যাপারে নবৃষ্ট যে কিছুই কাঁদ করে না” সে 
কথা আমি বছিতে চাহিনা, কিন্ত যে 'অনৃ্টবানে জীবকে 
উদ্ভমহীীন ঝরে, মান্ধবকে জড়বৎ করিয়া তুলে, আমি হেস্ঈপ 
অদৃষ্টবানধের পক্ষপাতী নহি। তাহা তে। ঘোর তামবিক্ষত/-- 
আঁমি তাহাকে নাস্তিকতা বলিতেও কুষিত নহি। নাঁঙিফ যেমন 
ঈশ্বর মানে না, তজ্রপ এই জড়ভাবাপর লোৌবের! ঈশ্বরের নিয়ফ 
আনে না--আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস করে ন1। নিজের শক্তির 


ছুরবন্থায় কারণ। 
(ন্্ান্ত অদৃষ্টৰাদ ) 


অনৃষ্টবাদ |] ৰ *পী 
উপর যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে পরমুখাপেক্ষী হওয়া তাহার 
পক্ষে স্বাভাবিক) এবং অন্তের করুণার উপর হাহার জীবন 
নির্ভর করে তরপেক্ষ। ছুঃখভাদী আর ইহ সংসারে। কে থাকিতে 
পানে? এই যে আত্মশক্ষির উপর অধিশ্বীস, ইছাই প্রকৃতপক্ষে 
ভগবানে অবিশ্বাস । যাছার ভগবানে বিশ্বাস নাই এবং বিশ্বীস 
করিবার প্রবৃত্িও নাই, সে ভগবানের নিয়ম মাস্ক করিতে 
পারিবে কেন? দ্থুতরাং) ছুঃধষ্টের কঠোর নিপ্পেষশ হইতেও 
নিষ্কতিলাত করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার । 
ভগবানের নিষ্নম মানিয়। চলিলাম না, তার পর দুঃখ দারিদ্র; 
অকাল মৃত্যু, ব্যাধি, জস্থাস্থ্য ক্বাতাবিক নিয়মেই যখন আমাদের 
প্রতি আক্রমণ আঁরস্ত করিল) তখনও তাহার উপশমের জন্ত 
কোন পুরুষার্থ অবলম্বন না করিয়া দেবতার দ্বারে দ্বারে ককণ। 
ভিক্ষা করিতে লাগিলাম এধং অবশেষে তাহাদিগকে শিষ্টানস 
উপটৌকন দিনা ও বিবিধ পুজোপচারের পোভ দেখাইয়াও, 
যখন সফলমনোরথ হইলাম না, তখন কর্তব্য পালনের আর 
কিছুই অবাশষ্ট নাই ভাবিয়া বিষঃমুখে 'সবই অবুষ্ট বলয়! 
নিশ্চিন্ত রহিলাম! আমি গ্িজাঁস! করি ইহাই কি হিন্দু? 
এক দিন তে! আমাদের দেশে এই কথাই প্রচারিত ছিল যে, 
“উদ্ভোগিনং পুরুষসিংহমুটৈতি লক্ষমী- 
দৈবেন দেয়দিতি কাপুরুষ বস্তি । 
দৈবং নিহত] কুরু পৌরুষমা ত্বশক্া 
ঘত্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥” 


৮ * অভ্যাসযোগ । 


কিন্তু আজকাল ঠিক ইহাপ্ বিপরীত পথে আমর! চলিতেছি। 
আমাদের দেশে পেরুষহীন এই 'দুর্বঙ্গ ভাবের আত্যন্তিকত! 
কোথ! হইতে আসিল, বুঝিতে পারি না। অদৃষ্টবান্দই বাস্তবিক 
আমাদের এই অনিষ্ট করিয়াছে, অথব! আমর! ক্রমশঃ হূর্বল চিত্ত 
ও ছনবীর্ষ্য হইয়া! পড়াতে, আমাদের বুদ্ধিবাত্ততে তমোগুণের 
আধিক্য ঘটায়, আমরা পেধরুষচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ ঘোর 
অবৃষ্টবাধী হইয়! পড়িয়।ছি, ানিনা। কিন্তু যে কারণেই হউক, 
আমাদের কর্ম্ঘ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি যেন একেবানে বিলুপ্ত 
হইম়াছে। কোন সহরে বা কোন পল্লীগ্রাষে যখন কোন 
সংক্রামক ব্যখির প্রাছুর্তাব হয়, তখন দেখিতে পাই, সেই ব্যাধির 
বিষনস্তে অভাগ্য আমরাই দলে দলে নিপ্পিষ্ট হুইয়া জীবলীল! 
সংবরণ করি--কিস্ত সেই স্থানেরই ইউরোপীয় পল্লীতে সে 
পীড়া সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অনৃষ্টবাদী 
সেখানেও অদৃষ্টেরি দোহাই দিবেন। আমি বলি অদৃষ্টের কল 
বলিতে হয় শৈম্নে বলিও কিন্তু তাহার পূর্বে আমাদের 
গ্রতিবাসীরা স্বাস্থ্যবিখানের যে নিয়মগ্ডলি মানিয়। চলেন 
* দেগুলিকে মানিয়। চলিলে কোন ছ্ুবিধা হয় কিনা একবার 
পরীক্ষা! করিয়! দেখিলে ক্ষতি কি? আমার বিশ্বীদ বদি 
আমাদের ঘর দ্বার ও তাহার চতুঃপার্খ বেশ সুপরিজ্ খাঁকে, 
পানীয় জলের নুবন্দোবস্ত হয়, বস্ত্র ও অন্ক আবষ্তকীয় দ্রব্য 
বেশ সুপরিষ্কত জবস্থায় ব্যবহার কর! বাঁয়। আবর] ধথাকালে 
জাগরিত ও নিদ্রিত হই, তোজনে সংযম অভ্যাস করি, ইন্টরিয় 


অদৃষ্টবাদ। ৯ 


সকলকে তাহাদের সংঙ্গোভ হইতে রক্ষা! করিম চর্ি এবং 
ব্যায়াম, অধ্যয়ন, উপাসনা, আমোদ, প্রমো ও তন্িষয়ে সৃমপ্ত 
নিষমই যথাযথ পালন করিয়া চলি, তবে আধ্যাত্মিক ও আধি- 
ভোঁতিক কোন গীড়ার অক্রমণ হইতেই রক্ষা পাওয়া কিছ্যা 
ছু্ষর হয় না; কিন্তু উদ্যোগ চাই, ইহার অন্য একাস্তিক চেষ্টার 
প্রয়োজন! ইহা! সত্বেও যদ দেখি, আমরা অকাল মৃত্যুকে 
বাধ! দিতে পারিতেছি না, তথন বুঝিব, নিয়তির কঠিন পাশ 
হইতে আমাদের উদ্ধারের আশা নাই! কিন্তু তাহার পূর্বে একথা 
উচ্চারণ করাও মহাপাপ! 

অনেকে রলেন অনৃষ্টবাদী বলিয়্াই আমাদের দেশের 
লোকের চিত্তবৃত্তি অন্যান্য জাতির তুলনায় শান্ত। ইহা হয়ত 
কতক পৃরিমাণে সম্ভব, কারণ আমাদের পূর্বপুরুষদের তগন্ত। 
লন্ধ তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি সাধনার ক্ষীণ ধারা এখনও 
আমাদের অস্থি হজ্জায় গুপ্তভাবে সঞ্চারিত হইতেছে, কিন্তু 
তথাপি স্বীকার করিতে হইবে আমরাও যে আমাদের ছুর্ভাগ্যকে 
সন্ত চিতে স্বীকার করিয়! লইয়া থাকি ইহ। সত্যকথা নহে। 
তবে হয়ত পাশ্চত্য জাতিদের মত আমাদের জেনগ প্রন্বভি অতট। 
সুতীব্র নহে, কিন্ত ইহা! যে কিসের পরিণাম তাহাও নির্ণয় করা 
কঠিন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুমাত্র নাই যে, আমরাও 
ভোগ লালসার বশবর্তী হুইয়া বিষয় সমূহকে কামনা ক'ররা 
থাকি, এবং ব্ষিয় পাঁইলেই সুখী হই। সন্ত চি হওয়া প্রকৃতই 
অনৃষ্টবাদের উপর নির্ভর করে না। মানুষের তিতর হইতে থে 


রা 


১০  অভ্যাসযোগ । 
আকাথা জাগিয়া উঠে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার ছুইটি মাই 
উপায় আছে। এক ভোগ বিষয় সমূহকে ভোগ করিয়া 
 দিতী়ট ভোগের পরিণামবিরদ্ ও ক্ণত্থাী ভিন্! করিয়া: 
তাহা হইতে নিবৃ থাক!) এইটিই ভারতবর্ষের আর্য পন্থা | 
ইহাতেই ভোগেছ! স্থায়ী ভাবে নিত ছইতে পারে। প্রথমটির 
দ্বারা জাকাথ্খার সামগিক নিরৃতি হইলেও উচছা স্ারী সুফল 
প্রদান কয়ে না। সেই অন্কই ভারতীয় খবি দিগের উপদেশ 
এই যে আকাঞ্থিত ভোগ্যবস্থর পিছনে পিছনে চুটিয়া জীবনকে 
ব্যর্থ করিয়া লাত নাই, ভোগ্যবস্তর স্বরূপ অবধারণ করিয়া 
: স্তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। 





80 পরার 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
দৈব ও পুরুষকার। 


অনৃষ্ট কি? “পূর্বজনতং কর্ধপই তো অনৃষ্ট বা দৈব। না দৈব 
চিট ্ , ভগবানের খেয়াল? হদি তগবান্‌কে আবাহেক 
মত মনে কর, তবে কোন কথা বলারই 
প্রয়োজন ছয় ন1। কিন্ত যিনি সঙ্য ও অমৃতন্বংপ, পরিপূর্ণ মল 
ও আনন্দই ধীহার দ্্প, তাহার রাজ্যে কি অবিচার হইতে পারে, 
ন! কোনও অমিয্নম ঘটিতে পারে ? যিনি আছেন বলিয়।। 
“তয়াদস্তা নিম্তপতি ভয়াৎ তপতি সুরধ্যঃ। 
ভয়াদিন্তরশ্ বামশ্চ মৃতাধাবতি পঞ্চমঃ |” 
তাহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ জ্ঞানময়ী | তাহাতে অজ্ানবিজ্স্তিত- 
কোন বাসনার ওদ্ধত্য থাকিতে পারে না। পূর্ব জন্মের পাপ 
পধ্যানছসারেই লোকের কর্মপ্রন্বতি জন্মিয়া থাকে। পাপ কর্ম 
সবার! পাপের এবং পুণ্য কর্ম দ্বারা পুণোর বৃদ্ধি হওয়ায়, উভগ্- 
বিধ কর্শোর উভয় গ্রকারের এফ একটি “অপুর্ব” শ জঙ্গিয়া 
থাকে, যাহাদের বলে উভয় গ্রকারেরই এক একটি নুতন কর্ণের 
কারণ উৎস হয়) ইহ! পুর্ব অম্মের কর্্মকে বাঁধা দিয়া বলপূর্বক 
আর একটি কর্ম করায় বটে, কিন্ত এই কর্ণের কারণ ও তাহ) 
হইলে সেই পূর্ব জন্মের কর্মকেই বলিতে হইবে। তা যদি হয়, 
ছিবে একথা খুবই সত্য যে আমাদের অঢ্ট আমরাই স্ট্রিং 


রা 


সহ অভ্যাসযাগ । 


করিতেছি $ দৈব হলি! কোন একটা বলধান্‌ দৈত্য আমাদের 
পথ আগুলিয়া বণিয়৷ নাই। স্বকর্শের কলপ্রাপ্তিই অনৃষ্ট, ইহা 
শ্ছাড়! দৈব আর কিছুই নহে) সুতরাং, যে ঘরষ্টকে আমর! কর্ম 
বশে ছুরদৃষ্টে পরিণত করিয়াছি, যদি আমরাই উদ্দ্যোগী হইয়। 
সৎকর্শশীল হই, তবে অনুষ্টের সেই চক্রনেমিই আঁবার বিপরীত 
দ্বিকে বিুর্ণিত হইয়া! শুভ-ফলম্বানে সমর্থ ছইতে পারে। পূর্ব- 
কৃৎকপ্ধফলের বশে দারিজ্রা, ক্লেশ, ব্যাধি ঘদি আলির! থাকে, 
ত আবার সেই নিয়মবলেই শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ, 
আরোঙা, বিত্ব, চিত্ত প্রসন্নতা, উৎসাহ প্রভৃতি সৌভাগাপ্রী একে 
এএকে আসিয়া! আমাদিগকে আশ্রয় কবিবে। “কর্ম ফলায়তম্” 
ফল কর্মেরই অধীন। গুভকর্মে শুভ ফঙ্গ, অণ্ডত কর্মে অশুভ ফল 
ফলিবে, ইহাই তগবানের বিধান । তখন, হা কষ্ট, হ! বিধাতা, 
হ! অনুষ্ট বলিয়া! উন্মাত্তর মত ব্যাকুল হইয়। বেড়াইলেও কোন 
ফল নাই। কাদি॥। ধরাতল পিঞ্িত করিলেও কোন লাভের 
আশা নাই। 

জগৎ কর্মক্ষেত্র । আমর! সকলেই এখানে কর্ম করিতে 
'আসিয়াছি। হুতরাং, অনাবশ্যক বাক্াব্যয় বরায় বা নিজেন 
অদৃষ্ট ভাল কি মন্দ, তাহা নিরগয়ের দ 
গণৎকারের দ্বারস্থ হওয়ার লাভ ক্ষি+ বরং 
বুকে বণ বাঁধির়! কর্নকেত্রে ঝাঁপাইদা পড়াই কর্তব্য। কর্ণ 
না করিলে বন ফোন উপায় নাই, তখন কর্ণ দ্বারা কর্মপাশ 
কছিয় করিবার উদ্যঘই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। €কোন মহাপুরুৎ 


পুক্বধকার। 


দৈব ও পুরুষকার। ১ 
বলিয়াছেন “যদি ইচ্ষুতে প্রবল চাপ ন! দিলে রস ম! বাহিস্ব হন 
ভবে নিরুপায় 7 চাপ দিতেই হইবে। শত বেধনা বিন! যদি 
চিত্তে প্রেষের উৎল উৎসারিত না হয়, তবে দাও গ্রভে। ভীহণ। 
যাতনা!” এইত মানুষের মত কথা, বীরোচিত বাকা, ইাই তো 
ভক্তের বাণী। অসবরত "পুগ্রং গ্বেছি যশে। দেহি ভাগ্যং' 
ভগবতি দেছি মে” এই বলিয়া তাহার নিকট আবার করি, 
আর প্রত্যহই পরম উদ্ধত্যভরে তাহার সমস্ত আদেশ অযাস্, 
করিব--ইহারই নাম যদি ভক্তি হয়, তবে অবিশ্বাস ও অতক্তি" 
আর কাহান্ষে বলে, প্রানি ন।। 

তাই বলিতেছি জাবার যদি আমর! সচেতন হুই, সবল হই, 
আবার যদি আমরা উদ্যোগী হই, কর্মসিষ্ঠ হই, তবে শুভাবৃষ্ট 
সঞ্চিত হইবার পক্ষে কোন বিদ্ধ ঘটিবারই সস্তাবন। নাই ! এই 
থে দেশব্যাপী দারিজ্রা, ভুঃখ--ইহাই সমস্ত দেশবাশীর অগুভ 
কর্মের ফল। এই যে ছুঃখ এবং সুখ, দ্রারিজ্র্য এবং সম্পৎ, পীড়া 
এবং অনাময়, এ সমস্ত ব্যক্তিগতগাঁবে নিজের এবং ব্যাপকভাবে 
সমাজের ছুষ্ভতির ও নুকৃতির ফল। আমাঘের দেশে এই সকলের 
জন্য পূর্বে রাজাকে দ্বায়ী করিত। কারণ পাজাই সমস্ত সমাজের 
এবং প্রজার গ্রতিভূ। এ বিষধে পর্ম গ্াজ ভীন্মদেব রাজাধি- 
রাজ ধর্খপ্রিয্ন যুধিচীরকে সুন্দর একটি উপদ্ধেশ দিয়াছিলেন, 
ইহাতে পুরুষকারের অপূর্বব শক্তির কথ! গ্রকাশ পাইয়াছে। এ. 
কথা দ্বর্ণাক্ষরে হয়ে অধ্ধিত করিলে, অনেক ছুঃখ-ছূর্সীতি হইতে 
ধর! মুক্তিলাভ করিতে পারি। কথাটা! উঠিয়াছিল যুগ 


১৪ অভ্যাসয়োগ | 
“পরিবর্তনে যানিরের চত্িয় পরিবর্তিত হয়, ন! মৃদির্ষের চিত 
পরিবর্তনের সহিগ্ত যুগের পরিবর্তন হয়? কথাটা হাপিয়। 
উড়াইয়। দিবার যত নহে, বত্বের সহিত বিবেচ্য । বার্ধক্য কেন 
হয়? না যৌবনেক্স দ্বোখে। ঘদ্দি যৌবনে কেহ অকলম্ক জীবন 
কাঁটাইতে পাঁরে, সর্বপ্রকার নিদ্নমকে শ্রদ্ধার সহিত মানিক! 
চলিতে পারে, তাহ। হইলে সেই অরোঁগী অগ্রমাদীর 'বঃস 
ফুপনাইলেও যৌবন যাক্স না! আর যে দত্যাচারী অসংষ্ী, 
'্তাঁহার যৌবনেই জর! উপস্থিত হয়। এমন কিছু ধ্রাধাধা! নিয়ম 
নাই যে, চল্লিশ ফুরাঁইলেই যৌবন ধাইবে, এবং চল্লিশের যধো 
থাঁকিলেই যৌবন থাঁফিবে। যে রাখিতে জানে, তাছারই যৌবন 
থাকে, সুতরাং, যৌবন ব! জর! এই যে কাল ইহ] পুপ্ুষের চেষ্টা 
ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে । কালের প্রভাব যে নাই 
তাহ! বলা চলে না। কালের পরিবর্তনের সহিত জীবের 
স্বঙাষের পরিধ্র্ভন হয়। কিন্তু জীবের স্বভাবের পরিবর্তনের 
লে কালের পরিবর্ডনও অন্বাতাঁবিক নহে। কেন যে জীবের 
স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে তাহার কারণ নির্ণর কর! কঠিন। এক 
হইতে পারে যে. জীবের সমষ্টি কর্ম ও সমষ্টি বাসনার ফলবপে 
এই পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু কেন যে কর্ম ও বাদনা স্বীথে দরে 
পন্বিবর্তিত হয়, তাহা! অচিন্তণীদ। যে কালে যেকচপ ষে জীব 
সমুহের আবির্ভাব হয় তাহাধের পূর্ব কর্খান্থরূপ তোগাদি 


-পপ্রান্তির জন্ত পৃথিবী, জল? বাহু প্রভৃতির তততদ্রপ পরিবর্তন ঘটা 


সন্ভব। কিন্তু মনুষ্য ভোগাঘি যখন তাহার স্বীয় কর্শের উপরই 


দৈব ও পুরুষকার। | ১৫ 
নির্ভর করে, তখন সত্য, কলি বলিয়। ধুগ লবৃষ্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব---. 
খডু সমূহের মত, খাকিলেও তাহার প্রভাবকে বৃদ্ধি ও হাঁস করা 
অন্থব্যের আগ্ননের মধ্যে । কলি আসিল বলিয়াই ষে লোকে 
অন্দষতি হয় তাহা! নহে, মন্দমতি জীবের প্রাচুর্য্ে সত্যকালও 
কলিকালে পরিণত হয়। এইরূপ কপিকাল ও সত্য 
কালে.গরিণত হইতে পারে। সত্য জরেতা্গি যুগেও বেখ রাজা। 
হিরণ্যকশিপুঃ রাবণাদির ন্মাবির্ভাব হইয়াছিল, আবার কলি- 
ঝুগেও : বুদ্ধদেব, অশোক, শঞ্চরাচার্ধ্য ও চৈতন্য দেবের 
আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তাহাদের প্রভাবে এই কলিমুগই 
সত্যতুগের মত হুইয়া গিয্লাছিল। তাই ভীন্মদেব বুঝাঁইতেছেন 
যে, কাল রাজার, কারণ নহে. বাজাই কালের কারণ ঃ 
এবং এ বিষয়ে তোষার সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই) 
রাজা যখন দগুনীতি অনুসারে সুচারুনপে রাজ্য প্রঠিপালন 
করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল] উপস্থিত হয়। 
ধীঁ কালে বিন্বূমাত্রও অধর্দমসধার হয় না। সকল বর্ণেরই 
অস্তঃকরণ ধর্মমবিষয়ে আসক্ত থাকে । * প্রঙ্জাগণ অলম্ধ বস্ত 
লাগত ও লন্ধ বন্ত পরিবর্ধন করে । বৈদিক কর্ম্ম সমুদ্ধয় ফোষ- 
শৃন্ক হয়; ধাতু সকল নিরাময় ও স্ুখাবহ হইয়া উঠে। মানব- 
গণের স্বর, বর্ণ ও মন নির্মল হুয়। ব্যাধি সমুদয় তিরোহিত 
হুইয়। যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হইয়। কালযাপন করে। বিধব! 
স্ত্রী বা কপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কষ্ট ন 
কইয়াও শল্ত উৎধাদন করে। ওবধি, ত্বক, পত্র ও ফল-মূল 
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লমুগয় তেজঃসম্প় হইয়া উঠে। ক্মংপ্ম এক, কালে তিরোহিত 
হয় এবং ধঙ্ধ লে পরিব্যাপ্ত হয়। সভ্াযুগে এইকপ ধর্মেরই 
প্রাদুর্ভাব হুইন| খাকে রাজ! যখন চতুষ্পাদ দগুনীতিত্ব তিন 
পাদ গ্রহন করিক্বা রাজ্য পালন করেন। সেই কালকে ভ্রেতাযুগ 
বলে। পাপ এক পাদ মাত্র সধারিত হয়। তখন পৃথিবী কষ্ট 
ন। হইলে, প্রচুর পরিমানে শঙ্টোৎপাঁদনে সমর্থ হয় না। যখন 
রাজ! দওনীতির অর্ধাংশ পরিত্যাগপুর্বক অর্ধাংশ গ্রহণ করিয়া 
গ্রজাপালন করেন, সেই কালকে তাঁপর ঘুগ বলে। দ্বাপর যুগে 
ধর্ের হুই পাদ ভূমগ্ুলে সঞ্চারিত 'হয়। তখন পৃথিবী কষ্ট 
ছইয়াও লতাঘুগে অকটাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত, তাহার 
অর্ক ফল উৎপাদদ'করে। যে সময়ে নরপতি একবারে দণ্ড- 
নীতি পরিত্যাগ পূর্বক প্রঞ্জাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান 
করেন, সেই কালকে কলিধুগ কছে। কলিযুগে সফলেই প্রায় 
অধর্থানুষ্ঠামে দিরূত হয়। ধর্ঘানুান তির়োছিত প্রায় হইয়! 
যায় । সকল বর্ণেরই শ্বধর্ণ ত্যাগে প্ররৃত্তি জন্মে, শৃদ্রের। ভিক্ষা 
বৃত্তি ও ত্রাঙ্ষণের। দান্তবৃর্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করে। সমুদ্ধয় লোকই মঙ্ধল হীন এবং সর্ধজ বর্ণসম্কর প্রাছভূতি 
হয়। বৈদিক কাধ্য সকল অপরিশুদ্ধ ও ধাতু সকল রেশ 
রোগজনক হইয়া উঠে | মনগুত্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনৌরু! সরস 
হুইয় যায়। নান! প্রকায় ব্যাধি ও অকাল মৃত্য শীবগণকে 
খক্রিমণ করিতে জারন্ত করে। রমনীগণ বিধবা! ও গ্রজাগণ 
বশ হইতে থাকে । নিরপিত সময়ে বৃষ্টিপাত ব॥ 
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শঙ্োৎপ্ধি হয় না, এবং পুর রযহীনীর! মায়), গ্রখব 
সবাগাকেই সত্য জেতা, ঘাপর ও কবিষুগ্ের 'কীরগধলিতে হইবে 
রাজাদিগের ব্যবহারনিবন্ধন সৃতা, জেতা, দাঁপর ও কবিযুণ 
উৎপত্তি হইত থাকে | এই নিমিন্ই বাজ] যুগশ্বধণ বলিগী। 
কীর্ডিত হুন।” উপরি উক্ত আধ্যায়িকা হইতে স্পপ্রই 
গ্রযাণিত হয় যে) আষক্কাই এই সকল সুখ-দুঃখ, রোগ 
অনাধর ও নুতিক্ষ-ুর্ভিক্ষেয়্ হেতু) কারণ, আমরা সকলে 
যেমন কর্ম করিব, আমাদের কর্মফলও সেইরপই প্রন্থত 
হইতে থাকিবে | এই যে শম্শ্যামলা সজল দেশে হূর্ভি্ স্থাতী 
আসন গ্রহণ করিয়াছে, নিত্য নব-নব ব্যাধি ও গীড়ার আক্র- 
মণে লোকে অবিরত ভৎপীড়িত হইতেছে, ইহাতেই বুঝা সায় 
আমানের পাপ 'চারি পো পূর্ণ ছইয়াছে। আবার যদি 
আমর! এই সফলের গ্রতীকারের অন্ত পুণ্য সঞ্চয়ে সচেষ্ট হই, তবে 
আবার বনুদ্ধর। শল্যপূর্ণ। ও সমস্ত প্রজার রোগহীন আনন্দমাণ! 
মুখে সমূজ্ৰগ হইয়। উঠিতে পারে। ধনে ধান্সে, জ্ঞানে পুণ্যে 
সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইন্জা উঠিতে পারে। কিন্তু হায়! 
ইহ! যে আমাদের সকগের গত কর্দের উপরই নির্ভর 
করিতেছে) 
এখন আমর] প্রায় সকলেরই অধর্থে গা তাসান” দ্বিয়াছি, 
সুতরাং আমাদের চরিজগত বল ভ্রমশঃই হাল প্রাণ হইতেছে । 
তাই দেশের লোক আর তেন করির। দেশের কথা ও দেশ- 
খাসীয় কথা ভাবেনা, মানুষ হইয়া মানুষের কথ্টের কথা বোঝে 
1 ও 
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না! ইহা কি অত্যন্ত মানপিক "অবনতির অবস্থা নে ? এ অবস্থা 
হইতে মুদি না! করিলে মনুয্যত্বলাভে আমর) চিস্বকালই 
বঞ্চিত থাকিব । দেশে রোগ, দেশে ছুর্ভিক্ষ। দেশের অধিকাংশ 
লোক মুর্ঘ ও 'অজানী | ধনবাঝের! বিলাস প্রমোগে সতত, দবিদ্র- 
দিগের দিকে একবার তীহাষের তাকাইধারও অবকাশ নাই! 
এই সকল জাতিগত 'ও সমাজগত ছুর্বলত!| আমাদিগকে খেরিয়। 
আছে। যদ্দি ইহা হইতে নিুতি পাইবার পথ অন্বেষণ ন। 
করি, তবে সমস্ত পাপের বোঝ বৃহৎ তারের মত আমাদের স্ষদ্ধে 
চাপিয়। বনিবে এবং তহি। হইতে উদ্ধার পাইবার কোনও আশা 
থাকিবে না। তাই বলিতেছি, আবার এই নুপ্ড অলস 
হৃদয়কে জাগ্রত করিয়। তোল । ধন, শক্তি, বিদ্য।- যাহার যাহ! 
আছে--সমত্বই আজ বিশ্বে্বরের পাদপন্সে অঞ্জাল দিবার জন্য 
আপনাকে প্রস্তত করিয়া তোল । তবে তোমার উন্নতি হইবে, 
দেশবাঁপীর উন্নতি হইবে, দেশের উন্নতি হইবে, এবং এই পৃথিবীর 
কল্যাখ সাধিত হুইবে। প্রথমে কর্ম করিবার যোখ্যতা লাভ কর। 
শ্চাই ; এবং এ্ন্ 'লৌকিক বিদ্যা, ধন ও স্বাস্থ্য প্রচুর পারযাণে 
থাক! আব্গক | বিস্তা, ধন ও স্বাস্থ্য জীবনের গ্রধান শি, 
সুতরাং এই তিন্টী লাতের যাহ! অন্তরায়, তাহ! দূৰ কষন্ি্টার 
জন্ত সমাতস্থ ও দেশস্থ সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করাঃ নিতান্ত 
আবশ্যক | যে স্বাঞ্থাহথীন, দে অকর্শাণ্য । তাহার দ্বারা কোন শুভ 
কার্য হইবার 'আশ। কর! বিড়ত্বনা মাত্র! এই জন্ত শরীরকে 
সবল, পুষ্ট, দুস্থ ও কষ্টসহিকু করিধার জন্ঠ, স্বাস্্যকর আহার 


দৈব টুরবকার | ১১৯ 
বিশ্দ্ধ পানীয় ও নির্শল বা দেবন, যথাবিধি অন্ঘচালনা, বানা 
এবং ইঞ্জিয় সংঘম আবশ্যক | এই সকলের অন্প আবার র্থের 
আবশ্যক । সুতরাং সহপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে বিদয!- 
ধ্দনের নিমিত যত্ববান হইতে হইবে। অর্থোপার্জনের জন্ত 
শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হত্র-সেই জন্য সুখাদ্য ও 
স্বাস্থ্যকর স্থানে বাপ ও নির্মিত, ব্যায়াম, ক্রীড়! প্রস্ততি করা 
আবশ্যক । এই সৃকল বিবয়ে অবহিত হইলে আমর আধি- 
ভৌতিক বল লাভে একপ্রকার সমর্থ হইব। তার পর হছিত, 
অহিত, ছেয়। উপাদের প্রভৃতি কি ভাই জানা এবং এই সকলের 
ত্যাগ ও গ্রহণের জন্ভ মাননিক পটুতা ওবিচারবান হওয়া 
আবশ্যক সেজন্য স্িদ্যার আলাচনা এরং সজ্জন সমাঙ্জে 
বাতাঘাত আবশ্যক । কাম ক্রোধার্দি রিপু সমূহ বিষয়াদি সংস্পর্শে 
অধিকতর উত্তেজিত হুয়। তাহাদিগকে ন্যাষ্য পথে পরিচালনার 
অন্য মনের দৃঢ়তা সত্যভাবন, কর্তৃব্যবুদ্ধি। সচ্চিন্ত!, সূপ্রন্থের 
আলোচনম। ও পরোপকার।দি বৃত্তি সমূহকে মাজ্জিত ও উন্নত কর! 
একান্তই প্রগ্নোন। সর্বোপরি. আধ্যাত্মিক বৃভি সমূহকে 
লুপু্ট রাখ! কর্তব্য হইবে এবং সে জন্য দেব ঘি, গুরু ও প্রাজ্ছের 
সেব। সাধন ভঙ্গন, বৈরাগা ও সাধুসঙ্গ করার একান্ত 
প্রয়োজনীনত। আছে। এই সকলের বথাবথ অনুষ্ঠানে জান 
ও ভক্তির উদয় হয় এবং তাঁহার কলে ধৈর্য্য, সন্তোষ 
গ্রান ও শাস্তির বিকাঁশ হয় । চেষ্টা ও উদ্ভোগ সহকারে আধি- 
ভৌতিক, আধিটৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিশক্তিকে জাগ্রত 





নি অত্যাম-যোগ: 
করিতে পারধিলেই কাম ফের জীবন বধার্থ তাবে ক্ৃতকৃত্য ও. 
বন্ড হইতে গারে। 
পূর্ব, কশকিলে যে অনৃষ্ঠ সঞ্চিত হই! আছে, তাহার ফল. 
কলিতে জারন্ত হইয়াছে) কিন্তু হাহার নিদারণ অংশ 
কলনানোনুখ হবার পূর্বেই যদি আমর শতকর্ণে় ছারা 
শুতানু্চে আগ্রহ গ্রকাশ ন! করি, তবে ভীষণ বিনাশ হইতে 
আমাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। 
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পুরুষকার | | 
ঘোগবাশিষ্ঠের মুুকষু প্রকরণে জানস্খ বশিষ্ঠদেব ভ্রিলোক- 
পাঁবন শ্রীরামচন্্রকে নিয়লিখিত উপদেশখুলি প্রদ্গান করিকা- 
ছিলেন £-- 
প্বৈবই বল প্রদান করে ইহ! মূড়ের কল্পন!। কেমন! গৃরুষকার 
তিন পিদ্বিলাভ সম্ভব নছে। সৎপধ আশ্রয়পূর্বক কায়মনোবাক্যে 
সৎকার্যের অসুষ্ঠান করাফেই পৌক্ুষ কছে। 
০৮০০৫ দুর্বাল ও ব্বানে যুদ্ধ ঘটিলে যেরপ ছুর্বলের 
পরাজয় হয়, দৈব ও পৌরুষ এই উভয়ের মধ্যে তেমনি দৈবেরই 
পরাজয় হইয়। থাকে । যেরূপ লঙ্বন।দি দ্বার। অজীর্দাদি রোগের 
উপশম হয়, তজ্জপ উঁহিক পৌরুষ প্রাজন পৌকুধকে বিনষ্ 
করে। কত শত মহাপুরুষ দৈবছূর্বিপাকে ছুনিবার দারিক্্যজনিত 
' স্ুঃখে পতিত হুইয়াও, পরে পুরুষকারপ্রভাবে মহেত্দ্রসাঘৃগ্ত লাত 
করিয়াছেন। পুরুষকার বলে বৃহপ্পতি দেবগণের ও শুক্ত 
দৈত্যসমূহের আচার্য্য হইরাছেন। দীন হীন 
লামান্ত ব্যক্তিও পুকরুষকারের আশ্রয়ে ইন্ত্র- 
তুলা গরশথধ্য লাভ করে। পৌরুষবলেই পুরুষের 
'অভীষটসিদি ও বুদ্ধিবিক্রদ বৃদ্ধি প্রাণ হই থাকে। ছুঃখের সময়ে 
ক্দর্ব,দ্ধিতাবশতঃ দৈব আশ্রয় কর! মনকে আঙ্াস দেওয়ামাতর। 
সাহার পৌরুষ নাই। সে ছাপনার অপেক্ষ! উন্নতিশানী ব্জি- 


পুরুষকার বড় না 
দৈহ বড়? 
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বিগের উদ্নতিকে দৈধসুষফ মনে করে। দৈবই বহি সমস্ত করে 
তবে অন্তের নিকট উপদেশ গ্রহণের প্রয়েজিন কি 1” 
অবৃষের অর্থ) বাহ] দেখা বাত না। কার্ধের অধো যেফল 
নিহিত আছে তাহ! বাস্তবিকই রেছ দেখিতে পায়ন! অর্থাৎ 
যাহা চেষ্টা ও পুরুষকারেয় সাহায্যে আমত করিতে হ্য়। 
গোলাপের কলমে তাঁহার নবীন পত্র-পল্পবঃ 
দৈঘকি?  পুষ্গ-গন্ধ বা শোভা কিছুই থাকে না; গল 
সেচন করিতে করিতে;যত্ব করিতে করিতে পনে সেই কণ্টকমা্স- 
সার, শু্ষপ্রায় শাখা হইতে নবীন পত্র-পল্পব উাগত হইতে থাকে । 
ক্রমশঃ চেষ্টার ফলে তাহ! বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, নব নব পত্র- 
পল্লাবে বিভূবিত হইয়া উঠে, এবং আরও অধিকতর যদ্বের ফলে 
পল্লবগুলিফে ভিন্ন করিয়া নবীন শোভায় নব কলিকারাশি 
অদ্কুরিত করে। কালক্রমে তাহাই আবার পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করির 'অতুলনীয় লৌন্দরধ্য ও গন্ধে জগৎকে মুগ্ধ করে। ইছাঁ 
বদি আশ্চর্যজনক ও বিন্ময়কর না হয়, দৈবপ্রভাব না ছু, তবে 
মন্থুগ্যার মধ্যে যে নুগ্ড গ্রণাবলী বর্তমান রহিয়াছে, চে! ও বত 
করিলে কেন তাহা প্রকাশিত ও গ্দ্ফ,টিত না হইবে ? 
অনেকে বলেন, দেখা যায় যে যথেষ্ট আগ্রহ, বব, চেষ্টা করিয়া 
টিয়ার একননের কাজ সফল হয় না; গাধার 
বিন আর একজন কিছুমাত্র চেষ্টা! ন। করিয়া ও, 


ইদব বলিষ না! তে! কি বলিব? বরং ইচ্ছাই বুবিব, যে 


-পস্কু 


প 77 


জী 


* যথেষ্ট ফল লাভ করে; তখন তাহাকেঞ্চ 
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দৈব ধলবান পরকারনিশ্ল চ্াগাজ। অব কক + 

ঘটনা যে এগ খটে তাহা নিশ্চিত $ ভায়া হইলেও, পুবকাছিকে, 
নিরর্থক বলা চলে না। কারণ, তুমি ধারাকে ফৈব বঙলিতোইঃ 
তাহাও পূর্ব জন্মের ই বর্ণাফল। পূর্বিত কর্ণৃফলে যদি কাহার 
ধনলাউ বা! ধর্দলাভ স্থির হইয়! থাকে, তবে স্বপ্ন চেষ্টা করিলে 
তাহার চলে বটে, কিন্তু যাহার কর্খফলে দুর্ভাগ্যের সহিত, 
প্রতিকূল অবস্থার সহিত বিরোধ কর! অবস্ঠস্তাবী হইয়া! পড়ে, 
তাহার পুরুষকার তিন্ন আর উপাঁয কি? ধতই খবৃষ্ট বিরূপ ও 
বিরুদ্ধ থাকুক, পুরুষকার দ্বার কতকট! যে ভাগ্যের পরিবর্তন 
ঘটাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে লন্দেহ কর! 
তা নিরর্থক । পতিব্রতা! সাবিত্রী ও বাজধি ঞ্রবের 
জীবন ইহার উজ্জল পৃষ্টাস্ত স্থল। তবে অবস্তা, 
সময়ে সময়ে এমন ঢৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, মুচিস্থিত পুরুষ" 
কারেও কোন ফল হয় নাই। ইহাতে পুরুবকারের কোন ঘোষ 
নাই; সেখানে বুঝিতে হইবে কোন উৎকট অতীত কর্ম ফল- 
দালোনুধ হইয়াছে,এবং সেইজন্তই তাহা ভীরণ বাধারূপে বস্মান 
উদ্ভত কর্্মচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার প্রয়াস করিতেছে । কিন্তু এরূপ 
বাধা অধিকাংশ স্থলে অধিক দিন ব্যাপিয়৷ থাকিতে পারে না| 
কর্মফলের পরিভোগান্তে তাহা নবীন পুরুষফারশক্তিকে পথ 
ছাড়িয়া দিতে বাধা হয়, এগন্ত শুদ্ধ ধৈর্য আবগ্ক | যোগবাশিষ্ঠে 
আছে যে, পুর্ববস্মের কর্দ্ফল, আর এ অন্যের কর্ম, এই ছুইটি 
পরল্পরের পরাজয়েচ্ছু যেবধয়ের মত ঘন্থঘুদ্ধ করে, এবং বাহার 
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১৬০ অভ্যাস-ঘোগ । 
কারণ এপ্স হি চেষ্টা নাঁ করি, তবে জদাগাঙদী জন্মে বাঁধা 
আরও প্রবলরণ ধারণ করিয়া! আমাদিগকে অধঃপতিত করিধার 
চেষ্ঠা ফরিবেই করিবে। পাশ্চাত্য জানীদিগের দর্বস্থানীর 
মহাত্ব! সক্রেটিমূকে একজন মুখচিহাতিজ্ঞ ( চ75102700100150) 
বাক্তি ব্িয়াছিলেন যে, তিনি বড় কাঁমুক। তাহাতে তাহার 
শিফ্ম্ডদী জু্ধ হইব! সেই গণৎকারকে লাছছিত করিতে চেষ্টা 
কযে। তখন সত্যপ্রিয় পক্রেটিস্‌ শিল্দিগকে বাধা দিয়া! বলেন, 
/ “কেন তোমরা! উহাকে পীড়ন করিতেছে? উনি সত্য কথাই 
বলিয়াছেন? বাস্তবিকই আমি তয়ানক কামুক । তবে সাধারণ 
লোক হইতে আধার প্রার্থক্য এই যে, আঘি উদ্দাম ইন্তিয়কে 
বলপূরবক অন্ঠায় কর্ম হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারি, অন্তলোকে 
তাহ! না পারিয়া অন্তাযস কর্ম করিতে বাধ্য হয়।” ইহ 
দৈবাধীন প্রবৃতির হত হইতে পুরুষকার দ্বারা কিন্গেপে নিষ্কৃতি 
পাওয়। ধাইতে পারে তাহারই একটি উৎকৃষ্ট উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
এইক্গ গ্রবত্ব সকলকেই করিতে হইবে) নচেৎ এজদ্৷ তো? 
গেলই, জদ্ম জন্বাত্তরও নষ্ট হইয়! যাইবে । 
অবশ্য একটি কথ! মনে হয় বটে যে, সাধক সাধ্যবস্ত লাভের 
জন্য গ্রাণপাত করিয়! চেষ্টা করিতেছেন, অথচ সিদ্ধি মকসুির 
অরীচিকাঁর মত অনারত্ত হইঘ্বা রহিল। এরূপ অবস্থায় নবীন 
, সাধকের পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন নহে কি? কিন তো বটেই, 
কিছ তথাপি চেষ্ঠা বা! পুরুষকারের পাহায্যে এই দুর্গম ভীষণ 
পথকে অতিক্রম ন1 করিলেই নয়। জানীর এই জন্যই ইহাকে 
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ক্ুরধার চূর্গম পথ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। বছ_.চেষ্টীতেও 
যখন বাঞ্ছিতবস্কঞরাঞ্ডি, নিতান্তই অসাধ্য হইগা গ্রড়ে। তখন 
সাধকের প্রাণে শতবৃশ্চিকদংশনআলা অনুভূত হয় লত্য;, তবু 
খিনি ক্ষোতে দুঃখে ব্যাকুল ন! হৃইয়। নিরত্তর 
তাহার উদ্ধত চেষ্টাকে সার্িকের অগ্রিত্নং 
মত জালাইয়।'“ক্লাখেন, এবং বৎসের প্রতি 
বৃতবৎসা গাভীর স্তায় দৃষ্টিকে সেই লক্ষাতিমুখেই একান্ত উদ্মুখ' 
করিয়া রাখেন; সহজ বিশ্ব পুলঃ পুনঃ বাঁধা দিয়াও ধাছাকে, 
নিরুৎসাহ করিতে পারে না, সেই সার্থকজগ্া! পুরুষেরই সিদ্ধি, 
করতলগত হয়। তাহার দুঃখের ঘনঘোরঘটা অপসারিত করিয়া 
সাধনাসিদ্ধির নির্মল কৌমুদ্ী সমস্ত চিততাকাশকে এক অপূর্ব 
জ্যোত্মায় বিমঙ্ডিত করিয়া তুলে। 
বুদ্ধদেবের কথ! তে! সকলেই শুনিয়াছেন। তপস্যায় দেহ, 

কঙ্কালপার হইয়াছে, প্রাণ কঠাগত হইয়াছে, তথাপি তিনি 
হুমেরুর স্তায় অটল! বিবিধ মান্না ও রাশি রাশি প্রলোভন 
তাহার তগোতঙ্গ করিতে প্রাণপণ চেষ্ট। করিতে লাগিল, কিন্তু 
সেই আদর্শ তপশ্বীর তপন্তেজের নিকট সেই সমস্ত কাম্যবস্তথ ও 
মায়ামোহ তক্মীভূত হইয়া গেল। তিনি গম্তীরম্বরে বলিলেন £-- 

“ইহাসনে শুধ্যতু মে শরীরং 

ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ ষাতু । 

অপ্রাপ্য বোধিং বছকল্পছুল ভা 

নৈবালনাৎ কায়মিতশ্চলিষ্যতে 1” 


পুর্ব বন্দুকে বাথ! 
দিয়া দিদ্ধিলাভ। 


/ 


98. ' অত্যাদ-যোগ । 


স্শরীর ও তো সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, পরমার্থ বিষয়েও সেই একই 
সিদ্ধান্ত করিতে গিয়! লোকে ভূল করিয়া বলে। পূর্বকর্মাযু রূপ 
*ভোগাদি বাছা আমির! গড়ে আনুক্‌, তাছার জন ব্যাকুল হই! 
সমস্ত চে্টাকে নেই দিকে উত্ধখ কিক রাখায় কোন লাভ নাই। 
“সে যেমন ভাগ্যে আছে তাহাই হউক, তাহার বেশী চাহিয়াও 
বিশেষ কল নাঁই। কিন্ত যাহ। আমার নাই, যাহা সংগ্রহ 
বকরিতেই হইবে, এইরূপ বিমুক্তি ভাতের সাধনাতেও দৈবের উপর 
.নির্ভর করিয়া! নিশ্চে্ট থাক বুদ্ধিমানের লক্ষণ তো নয়ই, কণ্মম 
বিমুখ আলত্ত পরারন ব্যক্তির ইহা এক প্রক্ার আপনাকে আপনি 
ছলনা কর! মাত্র /কাশীর হ্প্রসিদ্ধ রাজ যোগী, পুজ্যপাদ ৬শ্যাম।- 
চরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন “পূর্বঙন্মের কর্মাফলে এ দেহট। 
পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মুখ দঃখ হই পূর্ব কর্ান্রূপ ভোগ 
হইয়া যাইবে । তা! রাজাই হও) আর ভিখারীই হও। সুতরাং 
সংসার ঘাঞ্জার জন্য) যাহা না করিলে নয়, তাছাই করিবে? উবার 
“মস্ত বহু প্রয়াস করিয়া! লাত নাই। শরীর যখন ধারণ করিয়াছ 
'তখন সুখ, ছুঃখ আসিবেই; আহার, বাসস্থান, আচ্ছাদন ভালই 
'হ'কঃ মন্দই হ'ক মিলিয়া যাইবে। কিন্ত তোমার মুক্তির লম্বল 
যথেষ্ট নাই, তাহ! যদি থাকিত তুমি জন্মাইতে না, অতঞব সোনার 
সমগ্ত পৌরুধ এ দিকে প্রয়োগ কর, যাহাতে জন্ম সতযুর হাত 
কইতে এড়াইতে পার । এই নরতন্থ ধারণের যে উদ্দেন্ত তাহা 
যেন বিফল ন| হয়! ধায়।” 
'কেছ কেছু বলেন কর্মে বন্ধন আনয়ন করে, অতএব ভাল 


সি 
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মন্ম কোন কর্ম ন! করাই ভাল। তাছাও ঠিক নহে! কর্শে 
বাহার অধিকার, তাহার কর্ম দ! কর! অকর্তব্য। সাংখ্যাচা্্যয় 
যে অবস্থায় কর্ম ত্যাগের উপদেশ করেন তাছ। নকণে বুঝিতে না 
পারি কর্ম বন্ধনের ছেতু ভাবির] কর্মমান্রকেই ত্যাগ করিয়। 
থাকেন। তাহা উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন “ষজ্ঞার্থাৎ ক্থণোৎ" 
তত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।সঈশ্বর প্রীতির জন্ত তগবানকে লক্ষ) 
রাখিয়া যে কর্ম অনুচিত হয় তাহা। ছাড়া অন্ত করতে পুক্ুষকে 
আবদ্ধ করে।) সেই জন্তই বঞ্চাট হেতু বা ছুঃখ বোধ হেতু কর্ধ 
বিমুখ অর্জ্বনকে তগবান বলিলেন কর্মেই তোমার অধিকার, 
€তোমার সত্বসংশুদ্ধি হয় নাই, তুমি বৈরাগ্যের বৃথ। ভাগ করিলে 
কর্তব্য অকরণ হেতু ধর্মত্রষ্ট হইবে । অতঞব “নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং 
কন জ্যায়োহ্কর্ধাণঃ। শরীর যাত্রাথপি চ তে ন প্রসিধ্োদকর্মণঃ | 
কর্ণের অননুষ্ঠান হইতে কর্মান্থষ্ঠান “জ্যায়ঃ” প্রশত্ততর | সর্ব 
কর্ম শূন্ হইলে তোমার শরীর নির্ধাহুই ষে হইবে না। 

দশাস্ত্রীয় ও অশান্ত্ীয় ছুই প্রকার পৌরুষ 'আছে। তন্মধ্যে 
শাস্ত্রীয় পৌরুষে পরমার্থসিন্ধি ও অশান্ত্রীয় পৌরুষে অনর্থবৃদ্ধি 
হইয়া থাকে ।” 
শী গুরুর হার এ ফামানদুষস্তি বালাস্ে 

অনর্থ নিরস্ি ও সুচোয্াস্তি বিততন্ত পাশমু। 
তাহার লক্ষ্য. অথ ধীর। অনৃততং বিদিত্বা 
ক্রুবমঞ্রুবেছিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥” কঠোপনিঘৎ। 
খরবুদ্ধি মানবের! বাহ কাম্য বস্তসমূহ অঙ্গসরণ করে ও 


হি রর  অন্তাস আগ? ্ 72 
জাহাজে বাবু পাশে আবদ্ধ হয়) কিন্তু যেধাবিগ্ .. 
কব, অনৃততকে জাবিতে খারিযা সংসারে স্ গার যনে র 
কিছুই পর করেন না: এ 
মোক মার্জব, 
| পে ূ ্ষ্যমহিংসা চ শারীরং তর উচ্তে॥ 
রা '.. অন্থষেগকরং বাকাং সতাংপ্রিরহিতঞ্চ হ। 
জগ শত স্বাধ্যায়াইভ্যাপনং চৈব বাউযয়ং তপ উচ্যতে॥ 
০ . মনঃগ্রসাঁধ সৌম্য মৌমঘাত্মবিনিগ্রহঃ। 
:" “ভীবস্তদ্ধিরিত্যেতসতপো মানসমূচ্াতে ৫. 
১ তগস্ত। ডি গ্রকার। পায়ীরিক, বাচিক ও মানস । দেব, 
: দ্বি, গরু এবং জানীদের পুজা, শৌচ। মরণ বাবার, ব্চর্্য। 
হা এই তপস্তাগুলি শরীর হার সম্পান্ত। 1. আাহাতে ঝোকেব, উদ্বেগ 
না হজ এরপ বাক্য সত বাকা, প্রি, হিতকর বাকা, এবং 
/ বেধবাভ্যাস, অইগ্ল্টিবাক্‌- সাধ্য তপস্ত!). আর চিত্তের প্রসন্নতা 
 জক্ররতা। মৌনাবলঘন, ইঞ্জিয নিগরহ ও তাবতদ্ধি (যনে একখানা 
রে সুখে ন্মার একখানা নয়) ওভূতি মানসিক তগসত রা ্ . 
. স্বারা সম্পান্। এ ও 
০.২ শশার দান ও তানি অহন মি বগা ্ ঃ 
রং যান করিবে, ইরা অঙ্থরিগকে সংঘত কিয়া শান্তি. 
. জযার্দে যিচরণ ও দর্ধতৃত্ে সমদর্পিতাসহরুত দয়. 
রি . প্রনর্শন করিবে) সবলতা। খঅবলদ্ন করিবে, নু 
ন্‌ ও পর্বে লোড বিজ্জ'ন কন্ধিবে। এবং জীবমাতের অনি্-.. 
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চিন্তার পরিহার ও পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজণের ধধাধিধি সেখা 
করিবে। ইহাই সুখ ও ধর্মলাতের উপায়।এবং গৃহাকেই সনাতন 
বর্ম বুলে। যে ব্্ধি এই সকলের অনুষ্ঠান করেন, ঠাহাকে কখন 
দুর্সতি ভোগ করিতে হয় ন। ধোঁগপরাঁয়ণ পুরুমগণ এই 
প্রকার সদছুষ্ঠানসংসক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ, কারণ ধোঁগ- 
বল ভিশ্র সংপারবন্ধনচ্ছেদনের সহজ উপায় আর নাই। উল্লিখিত 
ঘয়াদি সাচার ম্বার বহৃকালে সংসারমুজিলাত হয় বটে, কিন্ত 
যোগবলে অচিরাৎ যুক্ত হইতে পার! যায় ।” 

দধৃতিঃ ক্ষমা দমোইক্তেয়ং শৌচমিন্দিয়নি গ্রহঃ। 
মহসহিতা  বীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণ্‌॥” 
“গ্বাধ্যয়েনার্চয়েতর্ষান্‌ হোমৈর্দেবান্‌ যখাবিধি। 
পিতৃন্‌ শ্রাদৈশ্চ নৃনক্নৈভূ তানি বলিকষপ্ণী |” 
ধৃতি, ক্ষমা, ঘম, অচৌধ্যবত্ি, শৌচ, ইন্তিয় নিগ্রৃহ, 
/ তত্বজ্ঞান, বিগ্ভা, সত্যপালন এবং অক্রোধ এই দশটী পর্শের 
”. জক্ষণ। 
বেদাধ্যয়ন দ্বার! খবিদ্িগের হোমকর্শা্বার| দেবতাধিগের, 
শ্রান্ধঘারা পিতৃগণের, অনদ্বার] মনুষ্য ও ইতর জীবগণকে আহার 
দ্বারা সৎকার কদিবে। 
দেহাঁদির রেশ ও উচ্ছল চিত্তের কত শত আসংযম মান- 
বাত্মাকে নিরন্তর ব্যাকুল করিয়! রাখে । সুতরাং হোঁমযজ্ঞাদি 
ক্রিয়াযোগ, গায়ক্রাপাসনাদি মন্ত্রধোগ ও যমনিয়মপ্রাণাগামাছি 
লয়যোগ ক্ষাস্সা চিন্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, জন্মজন্মার্জিত 


রি ! 


১ অভ্যাস-য়োগ । 


ছচ্ঠতির নিষ্তি ঘটে, অন্ত উপায় নাই। অতএব প্রকষ্ট সংগা 
মের জন্য সঙ্জিিত হওয়া খাবশ্যক। আমি হুর্বল বলিয়া 

খসিয়। বনিক একটু হার কাছে গ্রীর্ঘন। 
নিত পৃরকারের করিলেই যে, তিনি আমাধের শিরে ছয় ও 

অবার্থ ফল। 

সৌভাগ্য বর্ষণ করিবেন এ জ্াশা কর! 
থাতুলতামাত্র। চেষ্টা ন! করিয়। অকন্মাৎ ফেহ স্থিরচিত যোগী 
হইতে পারেনা ; ইহাতে দৈধ ছুর্টৈবেরই মত কার্ধ্য করে এবং 
গুধু মনুয্যের চিরস্ুন উন্নতির পথকে অবরোধ করিয়া রাখে মাত্র। 
সুতরাং, ভবরোগপীড়িত পুরুষের পক্ষে পৌরুষই একমাত্র পথ্য । 
শান্ত্রসঙ্গত ও বিধিসম্মত পুরুষকার গ্রয়োগে যদ কিছু না হইবারই 
হইত, তাহা হইলে আমি বলিতাম, এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খল|, 
সত্য, জান) ধন্ম, এ সমন্তই ধাঁধা, শুদ্ধ ফাঁকিমাত্র ! জীবের 
জুখছুঃখাদি সমন্তই নিয়তির কঠোর নিল্পেষণে নিপীড়িত ) এ 
জগতে সত্য ওন্ায়ের মর্যাদা নাই। ভগবান ঘদি থাকেন 
তবে তিনিও মন্ত একটি ভগ ও প্রতারক! তিনি এপর্যন্ত 
মনুষ্যুকে যে সমস্ত আশঙ্ীসবাণী শুনাইয়াছেন, তাহাও প্রতারণা 
বই আর কিছুই নহে। কিন্তু ভগবানূকে সে কলঙ্ধের গ্াগী 
কর! খায় না) তাহার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত; নিল 
তিনি, কেন কঙ্গ্ক বহন করিবেন? ত্রক্তের! তাই তাহাকে 
" আদর করি “নিরঞ্জন” বলেন। তিনি নিজ হস্তে ঘের 
কলঙ্ককালিমা রং যুছাইিয়! দেন; তাই ভক্তরা তাহাকে আর একটা 
না দিয়াছেন “কলঞঙ্কতজনপ! আশাকরি ভগবান শ্রীকষ্চকে সতা- 


শুকর 2 ৩৫ 
চি, বলিতে কাহারও সস্ভবতঃ দ্বিধা নাই? অব বার হয় 
_. বাধি, আর একবার বরণ করিয়া দেখুম। তিনি বলিতেছেন £-- 
্  শউদধরেছাখদাত্মানং নাম্মানমবসাদরেৎ। জি 
আম্মি: হাস্থনো বনধুরাত্যৈব রিপুরাখ্মনঃ 
ই্রিয়্তেনতা্থে রাগদ্ধেষে। ব্যবস্থিতৌ। 1 ' 
_ তয়োন”বশমাগচ্ছেখ তৌ হস্ত পরিপন্থিনো॥” 
ৃ  *উদ্ধরেৎ, * “ন অবসাদয়েৎ, “তয় ন্ঁ বশমাগচ্ছেখ, এই 
লকল বিধি বাক্যগুলি প্রয়োগ করা নিতান্তই অসন্বত হইত, যদি 
আপনাকে আপনার উদ্ধার করিবার শক্তি | 
আমাদের মধ্যে মোটেই না থাঁকিত, অথবা 
জড়তাপকে অবলন্ন হইয়া পড়িবার সময়ে 
ক্কাহাকে বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতাই আমাদের না থাকিত,। 
 ক্ষবে “৩য়োরন বশযাগচ্ছেৎ এ কথ! বলিয়া সাবধান করিবারও 
কোন প্রয়োজন থাকিত না। আমাদের সঙ্গে ভগবানের পরি- 
ৃ হাসের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়। মনে হয়ন!। এক দিকে 
সাবধান করিবেন, এবং অন্য দিকে আমাদের নিশ্ফতার জঙ্ক 
: প্রতীক্ষা করিয়া! হীসিতে থাকিবেন, ভগ্গবানের এমন ভাব, 
হার অক্য়াকারী নান্তিকেরাও বোধ হয় কখন কল্পনা করিতে 
পারে না। সুতরাং যখন বঞ্চিত হইবার আশক। নাই, তখন তিনি 
হে সম্বলগুলি জামাদের সঙ্গে দিয়! এই ভবগংদারে পাঠা ইর়াছেন, 
 সেইগুলিকেই কর্ম্মোপধোগী স্থশাণিত করিয়া রাখাই কি 
আমাদের বনের প লক্ষান্থলে | লৌছিখার রী উপায় নহেঃ ৃ 


ও পুরুষকার ব। চেষ্ট! ভগ- 
যানের অনি প্রেত নিম, 


ঙ্ 


& 


৩৬. অভ্যাস-যোগ। 


অতএব হে বনুগণ, অনর্থক তযবি্বল হই সংগ্রামক্ষত্র হইতে 
পলাইধার চেষ্ট1 হইতে বিরত হও | যথার্থ ধেশতি আমাদের 
চিটিতা মধো রহিয়াছে, তাঁহীকে অবিশ্বাস করিও 
নিলি না। আমাদের মধ্যে শক্তি যথেষ্ট আছে 
নি রা? বলিয়াই, তগবান্‌ মানুষের প্মরণার্থ এই 
দা কথাগুলি গীহায় তাহার ভক্ত সখাকে 
গুনাইয়াছিলেন। আজও তাহার ভক্ত 
সেবকেরা তীহাদের নিভৃত অন্তঃকরণে ভগবানের এই উপদেশ 
বাদী ধবনিত হইতেছে গুনিতে গান। 
ইহা গুনিয়া কেহ কেহ বলিবেন “একি কথ]! সকলের কর্তা 
তগবান্, আমরা তো তাহার হস্তে জীড়াপুত্তলিকামা্, আমাদের 
আবার ক্ষমতাকি ) তিনি য| করেন তাই হয়, অহঙ্কার বিমু়া" 
আরাঁই আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে করে, ইত্যাদি। অবস্ত 
এ সব কথায় হথেষ্ট বিনয়প্রদর্শন হয় সত্য, কিন্তু ইহাতে ফে 
সত্যের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষু্ হয তঘিষয়ে সন্দেহ নাই | অহস্কার কর! 
রড়ই ঘোষের, এসব্বন্ধে কোন যতবিরোধ ঘটিতে পারেন] ; কিন্ত 
বার্থ ই যে শক্তি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাকে জীকার 
করিলে ঈশ্বরকে অমান্ত করা হয় বলিয়া! আমার ধারখা নাই । 


, রং তন্িপরীতেই তাঁহার অবমাননা কর। হয় বলিয়া আমার 


বিশ্বীপ। আমার মধ্যে যে শক্তি আছে, গে শক্তি আমি 
কোথা হইতে পাইয়াছি? এওত সেই এদী শক্তি । আমার 
মধ্যে তাহাই শক্তির লীলা, এ তাহারই মহিমা। মৃঢ়তা- 


স্রুিন্য বস । 


শতঃ আগনার মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ শক্তিকে উপেক্ষা 
করিয়। যে মিথ্যা কল্পনার মোছে বিভ্রান্ত হয় এবং পুরুধকার়- 

প্রয়োগে সেই আত্মণভিকে বছধ। কর্দের 
নিজের শতির প্রতি মধ্যে বিনিয়োগ করিয়া তগবংগ্রমত্ত শক্িয় 


রা মাহাস্থ্য বুঝিতে না! চায়, পরস্ত অলীক 
টন্ববের প্রতি %. 7$ 
টা ধৈতের উপর নির্ভর করিয়। বসিয়। থাকে, 


সেই অলস উদৎ্সাহহীন ব্যক্তি পদে পদে 
গ্রতারিত ও লাঞ্িত হয়, এবং সর্বত্র উপহদিত হুইয্1 থাকে। 
বেদ শীবের ও ঈশ্বরের মহিম। কীর্তন করিয়াছেন। 
পন্থা সুপর্ণ! সযুজ1 সথায়। 
সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 
তয়োরন্তঃ পিপ্নলং স্বাতত্য- 
নশ্রননন্তো! অতিচাকক্দীতি ॥” মুণ্ডক। 

"সর্ব একসন্সমুক্ত ও পরম্পর স্থ্যভাবপ্রাপ্ত দুইটি পক্ষী 
«একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে । তাহাদের মধ্যে 
“একটি শ্বাহু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভোজন না করিয়া দর্শন 
করে।” ও 


বজীঘ জবজায় বিষয় 


*লমানে বৃক্ষে পুরুষো নিম" 
বব ও ঈরের তের হনীশয়! শোচতি মুহ্মানঃ। 
॥ "কি ছুলভ্ঘা নহে। 
ভুষ্টং যদ পশ্যত্যন্তমীণ-- 
মস্য মহিমানমিতি বী'তশোকঃ | 
জীব একই ( শরীরয়প ) বৃক্ষে নিমগ্ধ হইয়। দৈম্ভবশতঃ 


৮ ক পাশা টাকি 





চি তব হাতেই নিগ শোক: টু ৭ হাহ । ক্র পা. 
- অগীম অমপ্ত সুর হারাই ফেলে। তখন লে শোক ইখ 
্রস্থৃতি সবম্বতাবের অস্িত্বই বুঝ্ষিতে পারে না-)1% | 
. আমরা যেজামি' “আহি, করিস! অংঙ্কারে উদ্মত্ত হই, সে 
“আমি' সিধ্যা আমি”, তাহার ফোন যোগ্যতাই নাই। এই তুচ্ছ 
& হুক শরিখ্যা অহংজ্ষান, কদ্কাটিক যেমন সমুজ্ল ৃরয্যা- 
ৃ লোঁককে টাকিয়া রাখে, তেমনি প্রকৃত “আমি” বা আত্মজ্ঞানকে. . 
্ চাঁকিয়া রাখে। সাগর ধেমন বেলাতুমি আ্বতিজ্রম করিতে: 
না পারিয়া গজ্জ'ন করিতে থাকে, তন্গুপ এই মন সত্য পদ্দার্থকে- 
বুঝিতে না পারিয়া নিরন্তর বিষয় হইতে বিষয্বাস্তরে ক্রুতবেগে 
ধাবিত হইতেছে, এবং তাহাতে শাস্তি আনন্দ কিছুই না পাইয়া 
. বশ্খতেধী শ্বরে রোদন করিয়া! উঠিতেছে। যন যে এত কষ্ট 
না, পাইতেছে, তবু তাহার কিছুতেই মোহ ঘুচিতেছে না, অভিযান ও. 
| ছটিতোছ ০ না। 'এইয়প আহিত্বের অভিমান বধার্থ অংস্কার বটে, 
- “কিন্ত জামার লত্য “আমি' ও আছে-__যাহা! সদাতন, যাহা নিত্য, 
গুঞব। এই সত্যের মহিমার্শনেই জীব বিগতশোক হয়। এই: 
5 “আমি'কে অস্বীকার করাও ষ'ঃ সত্যকে অস্বীকার করাও তই 
রর অনেকে বলিতে পারেন, বিশ্বশক্তির তুলনায় আধা শক্তি 
তুচ্ছ, নগণ্য  তাহায় উপর নির্ভর করা একপ্রকার পাগলামি । 
মি বলি পাগলামি টির নন্। পরমাগ্থারট ক্ষুজি্। 
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আনে 7 
| খা ই নযস্ত সিদ্ধ হতে পারে, জেল তাক 


ভিডি চিজ বিশ করিতে পারিলেই হ্ইল। 


এই চিত্তের অবিগুদ্কতাই ঈশ্বর হইতে, 


রা তাহাকে পৃথক করিয়া বাখিয়াছে 1 খই জীব যখন, আবার 
বিশুদ্ধ হইয়া সত্যসন্বজ হয়, তখন এ জগতের কোন বস্তই 
তাহার. অনায়ত্ত থাকে না। এইরূপ বিশুদ্ধ (চিত্েই, রি, 
ভাবনা যস্য সিদ্ধর্ভবতি তানৃশী” হই থাকে। 





শুতরাং যখন আমি নিরহস্কার হইনা অপ্রমন্ততাবে আমার 
শক্তির উপর নির্ভর করি, তখন আমার তখহারই শক্ষির উপর 


নির্ভর করা হয়। এই ষে আম।র মধ্যে তাহার শক্তি তাহা নগণ্য 


নর, ক্ষুদ্র ও নয়। আমার মুঢতাই সেই অপীম শক্তিকে কু 
বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে ) ইহারই নাম অবিদ্যা। ফেষন আমার 
চক্ষু শর্জির অতাববশতই আমি হূর্ঘ্যকে ক্ষুত্র দেখি, কিন্ত হুর্ধ্য 


_ বাস্তবিক ক্ষুদ্র নয়, তদ্রূপ সুম্ দৃহির 'ভাঁববশতই আমি আমার 
_ ভিতরকার শক্তিকে সামা যনে করি। কিন্ত ইহা কি সত্য নয় 
যে, একটি প্রকাণ্ড অস্বিকৃষ্ঠেও যে শক্তি বিরাঙ্গিত, একটি 

. স্ষ,লিজের মধ্যেও দেই প্রচণ্ড বিশ্বদাহিক1 শক্তি বিদ্যমান, এবং 
ৃ আধার পাইলেই সে আপনাকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তররূপে প্রকাশ 

ৃ করিতে গ পাকে টু ত্রপ শোকে মোহে টি রহ জীবই আবার 
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রি সত্য নির্বিকার স্বাতী, ব্রদ্মের সহিত আর্ 


রি রি  অন্গাদ-যোগ 7: 


ধন আপনাকে আরিতে পারে, তখন তাহার ডি বাধাহীন 
জ্ঞান, অনন্তপ্পর্শা প্রেম, চিন্বয় মধুর রসের প্রকাশ, তাহাকে নিত্য 
ভিন্ন বলিয়া বুধাইয় 
দেয় $ তখন আর সে রোগে শোকে ও. দেহেিয়ের বিকার- 





1 শমকিত মোছে হিয়মান সামান্য ক্ষুদ্র জীব নহে তখন লও 


_ পুর্ণশজিমান্, অসীমবীর্ধাসমপনন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, আনন্দ-শাস্তির 


এ নিত্য নিঝ র, অন্নান বসম্তকুন্দুদবের মনোহর সৌরভে চিরপরফুল্ 
রি রদ্মানন্দনকূপ স্বপনে অমর, পরণাত্মার শরিরত্য অভিনয় 


| লখা। রহ 
০. অনন্তের মহিষাই এই যেঃ তাহা সর্বত্রই অনন্ত, র্ধাধারেই 


শীমাবিহীনভাবে অবস্থিত । প্রত্যেক জীবও সেই জন্ত এক প্রকার 
অসীম অনস্ত। তবে যে সকল মহাত্মারা বলেন,ঈশ্বরতি্ন আর 
কাহারও কর্ড তব নাই, তাহারা কি তুল বলেন? এবং তাহ। হইলে 
স্বরঃ সর্ধতৃতানাং হৃদ্দেশেহঙ্জুন তিষ্টতি। ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি 
যন্ত্রারঢ়ানি মায়ুয়া (--গীতার এই শ্লোকেরই বা অর্থকি? ইছাও 


" মিথ্যা নহে। ইঞ। অঙ্গুতবসাধ্য এবং ইহারও অঙ্গৃতবের একটী 


্ 


ও সময় (51985) আছে। প্রাকৃত জনের যত ঈশ্বরবাক্যে কখন 
র জরা থাকিতে পারে না। অতএব ইহারও মানে আছে, বুঝিবার 
অবস্থা সাছে। অবস্থাতেদে ভাবের ভে হয়। ছেলে যাল্গষের 


সুখে যি বুড়োর মত কথা শুন! যায়ঃ তাহাকে আমর! ঈ)াঠামি 


বলি? কিন্ত বৃদ্ধের মুখে লে' কথা শুনিলে প্রাজোচিত বাক্য 
রি বিনা তাহাকে ধা করি ই ্ বার কথা আরও 


কি 


টি পুরুকার এ ৯ 
একটু ভাল করিস বুখিতে চে! করা থাক । বাণ্যকাল, যৌবন- 
কাল বা প্রৌড়াবস্থা একই মাস্থষের তিনটি অবস্থা! খটে? কিন্ত 
অবস্থাতেদে কার্যের ভেদ আছে। বাল্যকালে আমরা বালকের 
প্রত্যেক কার্যোর প্রতি দৃষ্টি রাখি) তাহার অশন, উপবেশন, আদণ, 
অধ্যয়ন, স্ডান, ক্রীড়। সকল অবস্থার যধোই তাহাকে খাঁদিকট! 
চোধে চোখে রাখিবার আবশ্তকতা আছে। নচেৎ মুতের যে 
বৃহৎ আদর্শ তাহার মধ্যে গাছে, তাহা পরিস্ব,ট হইবার পক্ষে 
বিলক্ষণ বাধ! পায়। পিত! মাতা সেই বাধাগুলি সরাইয়! দিয় 
বালকের জীবনপ্রথকে বাধাশুন্য করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু 
(সেই বালকই যখন বড় হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেশ প্রাজ্ঞ হইয়। 
উঠে, তখন আর ততটা নধর রাখার আবশ্তক হয়না। কারণ, 
তখন সে নিঞ্জেকে নদে রক্ষা করিবার শক্তিলাভ করিয়াছে। 
একই মানুষকে যেমন বিভিক্্র অবস্থায় বিভিন্নভাবে চলিতে হয়, 
সেইরূপ মানুষের অঞ্তঃশক্তিবিকাশডেদেও কর্তব্যের বিভিন্ত! 
স্বীকার করিতে হয় । বাঁছিরের কর্তব্য যেমন আমরা ফে।ন 
প্রকারে করিয়াই খালাস, অস্তঃশক্তি বিকাশের জন্যও কতক- 
গলি কর্তব্য আছে তাহা কোন প্রকারে করিলেই থে সব হইয় 
গেল তাহ! নছে। তাহা! জোর জবরদ্তি, ধস্তাধপ্তিতে যে বাড়িবে 
তাহাও নহে) নিবাকুলচিতে সেই কর্তব্যগুলি পালন করিতে 
করিতে তবে অন্তঃশক্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে) এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তদচুরূপ সার্থকত! লাভ হইতে থাকে, এবং দেহ ও 
মনের আব্রণগুলি টুটিতে থাকে। ইহাগ্স প্রথম অবস্থার “মহংতাব 





 শভিনা আদে। তথষে তত সাক্ষাৎকার ই কোথা হেই | 
প্রথমেই তো. অঞজানাস্ককায় দুরীতৃত হইঘ! জানালোক গ্রজ্জলিত। 
হয় না। তাই ভগবান্‌ শ্রী গীতা প্রথম ভাগে কর্তস্ুকর্থে দৃঢ় 
এবং যাহ! মন্ধয্যের শৃ্তিলাধ্য, তাহা! আয়ত্ত করিবার জন্য 


অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেছেন। যথা_“মামেব শ্মর 


ৃ যুধ্য চ ? “জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্‌।” গ্যুধযন্ব টা 
বিগতছর; 7 * যে মে মতমিগং নিত্যমস্থতিঠস্তি যানবাঃ। 
শ্রন্ধাবস্তোহননুয়স্তে! সূচযন্তে তেপি কর্তিঃ॥” “ত্যাৎ ত্বমি-. 
জিয়াপ্যাদৌ নিরম্য ভরতর্যত।- পাপ্রানং প্রজহি হেনং ভান. 
 বিজ্ঞান-নাশনস্।” কুক কর্ৈব তন্যাৎ স্বং পর্বঃ পূর্বরতরং 
স্কতম্।” “তদ্ধিদ্ধি প্রথিপাতেন /*শ্রন্বাবান্‌ লততে ভ্ঞানং তৎপরঃ 
. সংকতেজিয়ঃ 1” পছিত্বৈনং সংশয়ং যোগযাতিষ্ঠোন্তি্ঠ ভারত 1” 
| “শকোতীছৈব ষ্লোড়,ং প্রীকৃ শরীরবিমোক্ষপাঁৎ। কামাক্রোধো-. 
সং বেগং স যুক্তঃ ল দুখী নরঃ”--ইত্যা্দি উপদেশ করিলেন। 
৮: সীতার এই সকল উপদেশে সম্পূর্ণ বুঝা থায় যে, মাহ্ধকে . 
রর রর করিয়া যন করিয়! এই সকল সাধনাভ্যাসে উদ্ভোগী হইডে 
ৃ হইবে। | “তগবান্‌ স্ব করিবেন” __বলিয়। আলম্তে সময়কে টু 
_ করিলে চলিবে না। যদ চলিত, তবে অর্জুনের, মত তত্ুকে গর্ভ 
০ রাশি রাশি উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভগবান, 
ৃ করিয়া ছিলে নেক দিন ন আগেই তাহা কিয়া দিতেন। | 


্ এ 


খা 


টার চর 


এ রি 


এ ডা 1 





রি: বাযদ- 
প্রভাবে ঘখন ভাঙার চিন গবপূ্খীন হইতে খাফে কবেই 
নিবিড়ভাবে একান্তিক ধ্যানের দ্বারা সমগ্ধ বাহ্ধিষর ও ইঞ্িয়” 
বিষয় হইতে চিত্ত উপরত হইতে থাকে, তখন সে নিজে নিলেই 

বুঝিতে পায়ে এবং দেখিতে পায় তাহাক্র' 
দিনরাত রর টা কিছুই নাই) সবই পর- 
টার ভা যাহ! কিছু সবই আত্মসত্বা 
পৃথক শক্তি নাই এই দারা পুর্ণ। তখন জীব সেই জ্ঞানময় পরি- 
টিনা পূর্ণ আগম্তরহিত পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ" 

করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাই গীতাঁঞ্বং 

সর্বশান্ত্রে আত্মা পরমাত্মার অভেদ দর্শলিই 
যুক্তি বলিয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই পরষায্মার মধ্যে 
এই 'অহং-কে নিমজ্জিত করিতে পারিলেই সাধনার চরম সিদ্ধি 
হইল। এইখানে 'অহং অভিমান একবারে উড়িয়া যায় ॥ 
তখন সাধক দেখেন “তুমিই সব, তোমারই সৃব, আমার আমিও 
তুমি।' তখন *তত্বমসি” এই পরম জ্ঞানের বোধ হয়। এই 
“তব্যসি” মহাবাক্য দ্বারা তং ও স্তং এর এঁক্য অনুভূত হইয়া 
পকহং ব্রন্ধাপ্ি” জঙ্গভূত হয়। 


এই অবস্থাকে লক্ষা করিয়] কোন সাধক গাহিয়াছেন )-- 
“আমাতে যে আমি, সকলে সে আমি, 


আমি সে সকল, সকলি আমার । 


পা রশ 
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৯ রো মে 


ঁ 


র্‌ এ 
০ ? 


এ রী ৃঁ 
শ অভ্যাল”ঘোখ । 


খানি নিরাকার, দিত্য নির্বিকার, 
"আাষার কআমিত, জগতে প্রভার ৪" 
্মনকরূপেতে জন্যাই সন্তান, 
খ্রননী হইয়। করি শুলদান, 
শিশুরূপে পুনঃ করি স্কনপানঃ 
এএ সব নিমিতকারণ আমার ॥ 
সম্ভবাসস্তব আম্াতে সম্ভব, 
খসভ্ভব ভাব ছয় জীবভাব, 
€আমি) ভাবময় ভাব নাষ সদাশিব, 
ভাবুক ভকৃত ভাবে ভাবাকার ॥ 
নাঁঘরূপে হই জগতে প্রচার, 
“সে সব অনিত্য আমি নিত্য সার, 
আমার জামিত্বে উন্মত্ত সংসার, 
সত্য তত্ব আমি, আমি সত্যকার ॥ 
"সাধের আধার আমি সর্বময়, 
স্ভুলসুক্-রূপে ব্যাণ্ড জগব্সয়, 
কূপ রস গন্ধ আমি অন্ুবন্ধ। 
উৎপত্তি নিবৃতি আমাতে সবার ॥ 
স্থটি স্থিতি লয় বায়ে বারে হয়, 
বুবি-শশী গ্রহ আসে পুনঃ খায়, 
সোছ্হং আমি সত্য অচ্যত-অব্যয়, 
“ চ্প্পমে তুরীক় আমি মাত সার ॥ 


পুরুষকার।, ই 

_ ইহাই সত্য “আষি 1” 

এই "আহং* যে কি তাহা প্রত্যহই অন্ততঃ একটিবার: 
করণ করিয়া দেখিবার বিধি শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে? 
'অহং দেবো ন চান্টোৎন্সি ভ্রটবাহং ন শোকতাক্‌। 

সঙ্চিধানন্দকপোত্হম্‌ শুদ্ধমুক্তশ্ঘভাববান্‌। 

ইছাই প্রকৃত অহং শঙর লক্ষ্য । এই বখার্থ সত্য “অহংকে” 
বিশ্বত হইয়। মোহবশে যখন এই দেহটাকে "অহং বলিয়া" 
মনে করি, তখনই আমর] খুব ভূল করি। আত্মাকে উপ- 
রক্ষিত যে “অহং১ তাহাই প্রর্কত 'অহ্‌ং । আর যে অভিমানাত্মক- 
অহংকার-যাহাকে আমরা ভ্রমবশতঃ আত্মার সহিত এক 
কয়িরা ফেলি-__তাঁছা আতা! নছে উহা। প্ররুতিজ গুণ মাত্র ।, 
অব্যক্ঞাবস্থ! বা সাম্যাবস্থা হইতে প্রন্কতির বিচ্যুতি ঘটিলেই 
হৃষ্টিকার্ধ্য আরভ হয়। হ্হির প্রথম অবস্থায় (0156 5086 ) 
সন্বুণ গ্রবৃদ্ধ হইয়া! জ্ঞানাত্মক বা সুখাত্মক মহত্ব বা বৃদ্ধির 
আবির্ভাব হয়। রজত্যমোগ্ণ প্রবৃদ্ধ হইয়া অভিমানাত্বক 
অহংকারের উৎপতি হয় এবং এই অহংকারের সাত্বিক অংশ 
পরতদ্ধ হইয়া পঞ্চ জানেন্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্িয়ের ও মনের উৎপক্তি 
হুইয়াছে। এই অভিমান হইতেই স্থুল হইতে স্থুলতর দশা 
প্রাপ্ত হইয়া জীব আপনার জালে আপনি বন্ধ হুইয়! পড়ে, আর: 
পাঙ্গাইবার পথ খুঁজিয়া পায় না । আবার এই স্থুলশরীরকে“অহং, 
বলিয়া জানাই সর্বাপেক্ষাই ভীষণ অহংকার, ইহার নামই 
'অজ্ঞান। ইহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার লামই মুক্তি। 





জম টগুোং রক এল হান আয় করিয়া 





 খ্বাবে স্খন হা অপি জিবিধ ঘোষের আক এবং যোছোঁছি-' 


পাক । কিয় দেই "্অহংগই যখন, ঈশ্বরাতরিত ( সেব্য লেধক্‌ 
বানবন্ধ)বা তাহার লহিত যোগ €ইয়। থাকে, তখন তাহা 
পর্ষ পথিজজ ও গাপনাশক বলিয়া কার্ডিত হয়। 
বশিষ্টদেব “অহংকে চারিপ্রারে নির্দেশ করিয়াছেন। 
স্যধা--(১) দেহোহহঘূ, (২) হক্ষোহহম্‌। (৩) সর্বদৃষ্টোহহম। ও 
€৪) পুন্তোহহদ্‌। প্রথমটি তৃফা। ও বাসনায় হেতু বলিয়া। 
উদ! বন্ধনের হেতু। 
“এতেষাং গ্রথমঃ গ্রোজাতৃষ্চয। বন্ধ-যোগ্যতা। 
শুদ্ধতুযানরয়ঃ শ্বচ্ছ! জীবনুক্ত বিলাসিনঃ 1 
প্রথঘটিতে বিষয়তৃষ্ণ হেতু বদ্ধ হইবার যোগ্যতা লাভ 
একবিয়াছে) €অন্ত তিনটিতে শুদ্ধ অমল তৃষা! অর্থাৎ, বিষয় 
“ভোগেস্ছাশ্ত তৃষ্চ থাকায়, জীবনুক্তেরা ইছাতে বিলাঙ্গ 
করিয়া থাকেন। ) 
এইরূগভাবে “অহংগকে বুর্বিবার চেষ্টা করিলে ফশঃ 
প্ঠীহার বোধ হয় 
“গ্রকত্যৈব চ কর্মীপি ভ্িমাণানি সর্বশঃ | 
ঃ পশ্ঠতি তথাত্বানমকর্তারং স পন্তাতি | 
( প্ঃভাগুত কর্শে প্রন্কতিরই কর্তৃ 1) প্রতি যেছেন্্ি়াকারে 


এ 


পুরূষকার। পণ 
পরিপ্ হইয! জাত বর্গের অসান করে |, বাসার হে 
[যান হেন কথ বোখ ই মায়, শত; ক্ষ আগার নাউ) 
ই ধিনি যেখেন কার দেখাই চিক ।. পাকার বমি কর্ম 
খাকে। ভয়ে আমার কর্তৃ্ধ কিলের ? * উপ 
নিঙেকে যতক্ষণ কর্ত| বলির! ঘনে ছয় ততক্ষণ পানি নাই 
সতা, কিন্তু যতন "পরাঁবর'কে দর্শন করিয়া হদযগ্রস্থি ছি 
ন] হয়, ততঞ্ষিন এই অহং দ্চাব বা দেহাত্মবোধ কিছুতেই যায় 
না। কিন্ত সাধকের বা কর্থীর ষে অহং ভাব, তাহা! তাদুশ 
যোছোৎপার্ক নয় । বহ্ধকীবেরা আপনাদের দৈন্তবশতঃ 
জানাভাবহেতু আত্মীকে না৷ জানিয়া যেরূপ মোহ বিভ্রীস্ত হু, 
আরুরুক্ষুদের সেন্্প মোংবিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবন! নাই। 
কণ্টকের দ্বারা কণ্টক বাহির করার স্তাঁয় “অহংএর সাহায্যেই 
তাহার “অহংকে তাড়াইয়া দ্বেন। শাস্ত্রের উপদেশ এই 
“নাবার্থী ছি ভবেৎ তাবছু যাবৎ পারং ন বিন্দতি ৮ 
যেমন অহংকার অন্তহ্থিত হুইল, অমমি এই মায়া-ববনিক! 
সরিয়। গেল, ভেদজান তিরোহিত হইল, শান্ত অভয়পদ 
গ্রকাশিত হইল। আর অভিমানাত্মক অহং থাকিবে কি 
করিয়।?( প্রদ্ৃকে সম্মুখে দেখিলে ভূতের এ ভ্রম হওয়া অপত্তব 
যে, সে নিজেই নিজের প্রডু1) তখন সে পুরুযোত্তম নারায়ণকে 
আপনার হদয় দিংহাসনে স্বমহিমায় বিরাঁজিত দ্বেধিতে পায়। 
তখন সমস্ত অনর্থের মূল এই অহক্কার গলিত পত্রের মত 
ঝরিয়! পড়ে। তখন কি আর নিজ পুরুবকার ধা কর্তৃতাভিমান 
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থাকিতে পারে ? তখন নিতে হ হাগহিশি রে বাপ 
ক্ষীয়ন্তে চান করা ভঙ্িন্‌ দুষ্ট পরার? ইথার বই 
জীবনব্যাগী: সাধন! বং তন বেদে বলিয়াছেন-_ ক এয ৫ 





ধা মি 


ছত্ন্তৈ তপৌ ঘুষঃ করটোতি প্রতিষ্ঠা ।+-তপন্থা। হম ও কর 
. এই জানের আশ্রয় এই জান প্রাপ্তির জন্যই তগস্থা, ধর. 
রি নিগ্রহ নি্কাম র্ এবং মাধনাদি করা কর্তবায। উই, 
কিন্ত অপকাবন্থার আমরা, ই পগ্হামই স্ব বলিতে. 

 শাকি। তাহাতে আমাদের কর্তাতিমান নষ্ট হয় না, কারণ ' ধু 

রা বাটি অনুভব করিতে হয়, এবং ঘিনি এই অবস্থা অঙ্থতব 
টি করেন, তাহার কতকগুলি' বাহ্‌ ও আত্য:. 
বগা স্রিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। শুধু মহা 
2: যাবি. বাক্য শুকগন্ষীর মৃত আঁওড়াইলে কোন ফল. 
হয় মা।; আমরা তো অনেক স্মরেই বলি: “তিনিই কর্ডা। 
তিনিই সব, আমরা, হত যা্র।, কিন্ত কার্ধযকাবে, অহক্ষারের 
জা কিছু কম দেখা যায়, না।. কথাটার বেশ চটক আছে 
এবং উহ হ্রতিমধুরও বটে; তাই আমরা হখন এ কথান্তলি 
-. কাহারো মুগ্ে শনি, তখনি তাহাকে নিরভিঘান পুরুষ পক 
শক্ত বিয়া মনে করি) কিন্তু তাহার কার্ধ্য যালোচনী ক্লে. 
রী দেখা যায় যে, ও: লব কথা হার তের ধা নর কেবদ 

প্ষৈস্কের ভাপবীরী, 78২৮ 58 
যখন পরিপূর্ণ প্রেষে তক্ত তনয় হিং খাকেন, ক 
পণ শ মন্ত্র হয, 2 টা শাকের 


৫১ , 2:52: 8 টন ২১ ৮5 
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পক্ষ-উদগমের ন্যায় । কর্খের ঘ্বার। চিত সবল হইলেই জ্ঞানপক্ষ 
বিভূত হয়; তখনি সে চিদাকাশে উড়িকা 
মায়ারাজ্যের সদর দেশে সাঁধনপর্বতেনর 
শিখরস্থিত প্রেমফল লাভ করে ও তাহ! 
ভোজন করিয়া! পূর্ণানন্দে পূর্ণ হয়। 
বু তপন্তার ফলে, অনেক সাধ্/-সাধনার পরে, এই 
সৌভাগ্যলাভ হয়। তখন ভক্ত দেহের মধ্যে আপনাকে আবন্ধ 
অকর্তারং সপশ্ঠতি দেখিতে পান না? নিজের পৃথক সম্তাও আর 
বুঝিতে পারেন ন1। তখন গ্রাহার সমস্ত 
কর্ম, সমস্ত চেষ্টা, এই দেহ, যন, প্রাণ, সমস্তই ভগবানের বলিয়! 
মনে হয়, তখন তক্ত যথার্থতাবে আপনাকে "অকর্তা, মনে 
করেন। তখন তিনি দেখেন, এই সমস্ত পৃথক শক্তি কিছুই 
নয়, সবই এক অথগ্ড আনন্দশক্তি হইতে নিঃস্যত ;-_ 
“এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো যনঃ সর্কেক্িয়াণি চ। 
খং বায়ুর্জেযোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিনী॥” 
তখন প্রেমাকুল ভক্ত আনন্দাক্রপূর্ণ নয়নে গাহিয়া উঠেন ;_- 
“তোমাতে আমাতে লাগিল প্রেমের ফাসি। 
নিশ্চয় করিয়া! একমত হয়্যা হইনু চরণে দাদী &৮ 
কিন্ত বতদিন এ অবস্থা না আসে, যতদিন এ অনুতবৰ প্রগাঢ় 
না হয়ঃ যতদ্দিন ব্যর্থ অভিমানের মোহ আমার চারিদিক 
ঘেরিয়া থাকে; ততদিন আমার শক্তিকে অস্বীকার করিলে 


চলিবে না; সেই শক্তিকেই ধশ্ী শক্তি মনে করিয়া সাধন 
$ 


কখন্‌ আত্ম মনর্পণ 
সম্ভব ? 


সমু 


৫০ অভ্যাস-যোগ। 


করিয়। যাইতে হইবে । এইকর্ূপে আমার মধ্যে আমার 
যথার্থ 'আমি'র পরিচয় লইতে হইবে। আমি যে ক্ষুদ্র নহি, 

আমি থে দীন নহি, ইহ1 বুঝিতেই হুইবে। 
এদী শক্তির স্্যবহার ক্ষণিকের মোঁহকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রবৃতির 

০০০85 চটুল চপলতাকে দূরে সরাইয়। দ্বয়। সংস্কারের 

5 ঘৃর্ণযীন বেগকে সবলে বিতিন্নমুখ করিয়া 
সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে, প্রেমের পথে, চলিতে হইবে । 

( ষতদ্দিন জগৎবর্তাকে নত্যরূপে বুঝিতে না পাবা যায়, ততদিন 
আপনাব শজিতেই তাহার পথে চলিতে প্রধত্ব ও অভ্যাস 
করিতে হইবে । এই অভ্যাসবলেই «আমি কে? বুঝিতে পারিবে 
এবং আত্ম দ্বারাই আত্মজয়ী হইবে। | ইহাতে সিদ্ধির সম্ভাবন! 
যথেষ্ট , আমাদের মধ্যে সে শক্তি আছেঃ তাই ভগবান্‌ 
বলিতেছেন )--“বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্ত ষেনাটক্মৈবাত্মন1 জিত” 

( মনের দ্বারাই মনকে জয় কর। আগে আত্মঙ্জরী হও, 


“ তাহার পর তাহাকে আত্মসমর্পণ করিবার শজি লাভ করিবে ।' 


'পাগে আমি আমার হই, তাহার পর তাহা সমর্পণ করিলে 
চলিবে ; নচেৎ যাহ1 আমার নয়, তাহা কিরূপে অর্পণ করিব ? 
আ্বুতরাং, আগে আমাকে আমার আয়ত্তের মধ্যে আনি. তাহার 
পর একদিন মঙ্গল প্রভাতে পক্ষী যেমন পক ফলকে গর করে, 
ভগবান্ও তেমনি আমাকে গ্রহণ করিবেন। তাহাব পুর্বে জীবন 
সমর্পণ করিব বলিলেই কিছু সমর্পণ করা হুইবে না। 


. ইহাও সাধনাসাপেক্ষ | 


পুরুষকার। ৫১ 


ঘাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহারাই হ্ুষি্ট গুরুপাক ভ্রব্য 
অনায়াসে ভোজন ও পরিপাক করে; 
বোগাতা না থাকিবে কিন্তু সে শক্তি লাভ করিবার পর্বে, ষে 
যোগা বাস্ধির বার্থ 
অন্থকরণে বিপরীত দুর্ভাগ্য লোভবশতঃ গুরু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, 
কল হয়। গুরুত্রবয পুষ্টিকর হইলেও,তাহা তাহার পাক- 
* যন্ত্রকে ছুর্ধল এবং অকর্ধণ্য করিয়া তোলে। 
অতএব অগ্রে পুরুষকার ও কর্মের দ্বারা শক্তি আয়ত্ত হউক, 
তাহার পর আপনা-আঁপনি জ্ঞান, (প্রম, ভক্তির লহবীলীল। 
তোমার চারিদিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইবে | নচেৎ যে মধুররস 
তাঁবরাজ্যের চরম, অপকাবস্থায় তাহারও শ্বাদগ্রহণে সুফল 
ফলেনা ; বরং ভাববিকার ঘটাইয়! চিরদিনকার মত চিত্তবৃত্তিকে 
ছর্বল করিয়া ফেলে। জয়দেবের মধুর কোমল পদাবলী 
শ্রীমদৃগৌরাঙগদেবের ভাবতরঙ্গ উদ্বেল করিত, কিন্তু প্রান্কত জনের 
পক্ষে তাহাই বিষের মত কার্ধ্য করিয়াছে; ইহাতে অপর়-ভজের 
প্রেম বদ্ধিত না হইয়। বিকার বর্ধিত হইয়াছে । অতএব 
সর্ব প্রথমে আপনাকে উপযুক্ত করিবার জন্য পুরুষকার অবলম্বন 
পূর্বক কর্মযোগ আশ্রয় করাই কর্তব্য। ইহাঈ একমাত্র 
আমাদিগকে যথার্থ মঙ্গলদানে সমর্থ । 


(রাস সারদা 


চতুথ অধ্যায়। 

সদভ্যাস। 

সংসারে আধি-ব্যাধি ও জরা-মৃতু]র প্রভাবে, মানুষ চিতে 
বিন্দুমাত্র শাস্তি পায় না, অথচ এমনি মোহ যে, এ সকল 
হইতে উদ্ধারের পথ অদ্বেষগ কব্িবারও তাছার কোন উৎসাহ 
ব৷ প্রবৃত্ত দেখা যায় না। নিরন্তর সংসার তাপে জ্বলিয়া 
পুড়িয়া মান্ুব যে কি হুঃখ সন্তাপ ভোগ করে, তাহা স্থিরচিত্তে 
একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই সংসারের প্রতি কাহারও 
আস্থা থাকিতে পারে না। সংসারে আস্থা! থাকিতে পারে না 
বলিয়া, কেহ ষেন এমন মনে না করেন যে, সংসার হুইতে 
পলায়ন করাকেই আমি শ্রেষ্ঠগথ বলিতেছি। বাস্তবিক তাহ! 
নহে। সংস্মরের মধ্যে থাকিয়াও সেই সত্য বসন্তকে চিনির 
লইতে হইবে, কারণ স্ত্য পদার্থকে বুঝিতে ন1 পারিলে, 
মানবকে অতলম্পর্শ দুঃখের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হুয়। কারণ 
মানবের মনই মানবকে, প্রতিদিন ছুঃখের সাগরে নিপাতিত 
করিতেছে 7 মন এত চঞ্চল, এত অস্থির যে, কোন বসত খাইয়াও 
তাহার শ্বুখ নাই, না পাইয়াও স্বপ্তি নাই। জপপ্ুত বিষয় 
ভোগের লালসা তাহার মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে অথচ 
ভোগগ্বারা, সে লালসা কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না। 
সীমাবিশিষ্ট জড় পদার্থে যতই সুখের অন্বেষণ করা যাক। মানুষ 


রি 


৫. 





বার নখ তাহা হইতে পাইতে পারে না) সেই আনন্দ এই রঃ 


ড় পদার্থে বা বহুবিধ বিলোসোপকরণের মধ্যে কখনই কেহ. 


খৃনিযা পায় না। বরং সে সকল ছরবস্থা হুইতে মুকতিগ্গাতের রি 


 উপায়ই হইল বৈরাগ্য । আজকাল কি ত্রাহ্মণ, কি শূত্র। কি তত্র, 
কি ইতর সকলেই বিলাসভোগে প্রস্ভ | উহ্থাতে প্রকৃত হ্বখ 
পাইতেছি কিন! ভাছা। একবার কেহ স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখে 


না। সকলেই ধনীদিগের মত বিষয়তোগে উন্মত্ত ও সম্পৎ- 
প্রাপ্তির ছুরাকাক্ষায় ব্যাকুল। এই ভয়ঙ্কর ছুরাকাজ্ষ! বর্তমান 
থাকিতে) কেহ কখন শান্তিলাভ করিতে পারে না, বাঁ ষথার্থ 
নুখের মুখও দেখিতে পার না । কেন যে আমার এত উপকরণের 
প্রয়োঞ্জন, ইহা কেছ ন1! ভাবিয়াই শুদ্ধ দুরাকাজ্ফার ও মিথ্য। 
বাসনার বশবর্তী হইয়াঁই চাহিয়া! বসেঃ এবং অনবরত তাহারি 
চেষ্টায় ব্যাকুল হুইয়] ছুটাছুটি করে। যেটুকু না হইলে নয়ন, তাহ! 
গ্রহ কর! অবশ্য মান্ধুষমাত্রেরই কর্তব্য ; কিন্তু অতিরিক্ত লোত 
করিলে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ন& হইয়। যায়। “তেন ত্যক্তেন তৃম্মীথা 
মা গৃধঃ কন্ত স্থিপু ধন ।*_ভগবান আমার জন্য যাঁছ। কিছু 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন, তাহাই জন্তষ্ট হইপ়া ভোগ: কর, অপর 
কাহার ও ভাগ্যের প্রতি লোভ করিও ন|। ইহাঁর অর্থ এও 
হয় যে যখন সমস্তই ভগবৎ সভায় পূর্ণ, তিনি ছাড়া অন্ত 
কিছু নাই, তখন ভোগ্যবুদ্ধি দ্বার! পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থকে 
গ্রহণ ন। করিয়!, ইহা ভগবদ্রপই এইরূপ ত্যাগ বুদ্ধিদ্বার। 
অনাসক্ত হইয়। ভোগ কর। | 
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খবি বালক নচিকেত যমরাজপ্রদত ভোগৈষ্বর্ধযা লাভের 
বর কিরপে প্রত্যধ্যান করিয়াছিলেন, তাহা! তারতবর্ষীয় ধষি 
সন্তানদের কখনই ভুলিয়া! যাওয়া! উচিত নহে । নচিকেতা! 
বঙলিয্াছিলেন-- 
স্বোভাবা মর্ত্যন্থি বদত্বুকৈতৎ 
সর্বেক্জিয়াণাং জরয়স্তি তেজ; । 
ন বিশ্বেন তপ্র্ণীয়ো মনুষাঃ 
অজীর্ধ্যতামমৃতানযুপেত্য 
জীর্ব্যনমর্ত্য; কধঃস্থঃ প্রজানন্‌। 
অতিধ্যায়ন্‌ বর্ণরতিগ্রমোদান্‌ 
অতিদীর্ঘে জীবিতেকো। রমেত ॥ (ক) 
হে যমরাজ! ভোগ্য বস্তু সমূহ ক্ষণস্থায়ী এবং মরণশীল 
জীবের সর্বেন্ত্িয়ের যে তেজ তাহা তোগ দ্বার। নষ্ট হইয়! যায়। 
আর মনুষ্য গ্রভৃত বিত্ত পাইয়াও তৃপ্ত হয় না। অতএব 
জরামরণশীল কোন ব্যক্তি পৃথিবীর ভোগ সুখ সমূহের অনিত্যতা 
* জানিয়। এবং চক্ষের সন্দুথে তাহার অনিষ্টকারিতা উপণদ্ধি 
করিয়া, তাহার ভোগের জন্ঠ দীর্ঘদীবন কামন৷ করিবে। 
ইহাই বেদোজ্জ উপদেশ। হায়! এমন অমৃতময় খাক্য 
যানিয়া চপিতে কেন আর আমাদের প্রত্বতি খর না! 
যাহাতে মনে এই বিবিধ উপকরণের প্রতি লোভ জন্সিতে 
না পারে, তজ্জন্ত বৈরাগ্য এবং তিতিক্ষার আশ্রয় লওয়া, 
মঙ্গুধ্য মাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু যতক্ষণ সাধুপঙ্গ প্রভাবে কি হেয় 


সদভাযাম। ৫৫ 


কি উপাদেয়, এইরূপ মনে মনে বিচার করিবার ম্বতঃ ইচ্ছ। না 
জন্মে ততক্ষণ বৈরাগা আসিতে পারে না। অন্ধকার রাত্রিতে 
পথিষধ্যে পতিত রঙ্ছুকে যেমন সর্প বলিয়। ভ্রম হয়, তদ্দপ 
অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্্ন সংসারণথে বিবিধ সুখছঃখাদি অজ্ঞানীদগিগের 
যোহ উৎপাদন করে। এই সমস্ত অনর্থের হেতুভূহ অঅ জ্তান্নভ 
দুরীভূত না হইলে, কিরাপ এই বাসনাতরঙ্গ বিক্ষোভিত 
মোঁহতটিনীর ধ্বংসসাধন হইবে ? অতএব বশিষ্টদেখের নিরুপম 
উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর! কর্তব্য। তিনি রামচন্রীকে 
বলিতেছেন, “শাস্তি, বিচার, সম্তোব ও সাধুসঙ্গ এই চারিটি 
যোক্ষপ্বারের ম্বারপাল ।) সবিশেষ যত্-ূর্ববক এই চারি জনের 
এবং অশন্ত হইলে, তিন, দুই অথব। এক জনের সেবা! করিবে। 
কেন না, ইহাদের একজন বশ হুইলে, অবশিষ্টেরাও বশ হইয়া 
থাকে। বৃষ্টিকালে জল যেমন ঘন হইয়া শিল! হয়ঃ অতত্ৃজ্ঞ 
যুঢ়গণ তেমনি প্রগাট অজ্ঞানবশে স্থাবরাদি-যোনি লাভ করে। 
সূর্য্যোদয়ে পদ্ম যেমন প্ররসুল্প হয়, জানালোকে আত্মাও তেমনি 
বিকসিত হইয়! থাকে । যাহার জ্ঞান নাই, সে জড; বাহার 
বিবেক নাই, সে অবস্ত; যাহার বিদ্ত/! নাই, সে পণ্ড, এবং 
যাহার বিচার নাই, সে নামেমাত্র মানব | যাহাতে বিনাশ নাই, 
তুমি বৈরাগ্য ও যোগাত্যাসসহায়ে সেই শাস্তিলাভে ও সৌজ্জন্তরূপ 
পরম মম্পৎসঞ্চয়ে কৃতযত্ধ হও এবং সর্বদা স্মশু-স্ণাতালো- 
চন্মা, ইত্ত্রিম্সহম্মনন ও তপস্যা! হারা স্বীয় প্রজা 
বর্ধিত কর, সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে ।” 


৫% ' অভ্যাসযোগ । 

বৈরাগ্য ব্যতীত জান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান না খইলে 
পুনঃ পুনঃ সংসার ক্লেশের নিবৃতি নাই । বৈরাগ্য মানেই 
ইল্তিরের বিষ পমুছে আসক্তিহীন হওয়া । ,যাহার ইন্জিয 
বশীভূত নহে, তাহার প্রজ্ঞাই উৎপন্ন হইতে পারে না, বুদ্ধির 
প্রতিষ্ঠা হওয়! তো দুরের কথা । €ইন্ত্রিয়ের বিষয় সমূহে ইন্ত্িয়ের 
লোলুপতা নষ্ট ন! হইলে কেহই স্থিতপ্রস্ত হইতে পারেন ন1 ) 
“বশে হি যগ্তেন্দ্িরানি তন্ প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত ।৮ 

অনেকে বলেন, বৈরাগ্য ও যুক্তিই যা জীবনের লক্ষ্য হয়, 
তধে প্রথমতঃ মানুষের সংসারে কর্ম্ম করিতে প্রত্ৃত্তি হইবে কেন? 
দ্বিতীয়তঃ যুক্তিই যদি সর্বপ্রধান লক্ষ্য হয়, তবে এত কর্মের 
বোঝা! অনর্থক বহিয়! মরায় লাঁভ কি? যাহ! ত্যাগ করিতে 
হইবে, তাহাকে পূর্ব হইতে ত্যাগ করাই 
শ্রেয়, পন্ক মাধিয়া ধুইয়। ফেলিবার 
প্রয়োদ্নীয়ঙ। কি? আদে) পঙ্ক মা মাথিলেই হয়। এইখানে 
ভারতবর্ধায় আর্ধ্যখধিদের কর্ণর্হস্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক। 
পরবর্তী অধ্যায়ে আহ! বিস্তৃুতভাবে আলোচনা করিব। মোটামুটি 
একট। কথ! এখানে বলিয়। রাখি। 

বৈরাগ্য বলিলে, ঠিক নিষ্ম্্বা ভাব বুঝায় লা। ষথার্থ কর্ম 
বীরই বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইতে পারেন। কারণ মঙ্গল কর্ম করিতে 
গেলেই সত্বসংশুদ্ধি হওয়! আবশ্তক। ফলকামী শ্বার্থান্ধ দীনাত্মার। 
কখন মঙ্গপপ কর্মে দীক্ষিত হইতে পারে না। সব্সংশুদ্ধি ন! 
হইলে যথার্থ মঙ্গল কর্ণের কেহই অধিকারী হইতে পারে না। 


বৈরাগ্য ও মুক্তি। 
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স্থৃতগ্লাং গুভ-কামী ব্যক্তিমাত্রকেই বৈরাগ্যবান হইডে হইযে। 
বৈরাগ্য-বিহীন ব্যক্তি কখনই নিক্কাম ভাবে, নিঃস্বার্থ ভাবে 
জগতের হিতের জন্ত আস্মোৎসর্গ করিতে পারে না । অনেকে 
যনে করেন, অর্থোপার্জনই বুঝি সমস্ত কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্ঠু 
তাই তীছার। কোন কর্মে বাদ আধিক বা গাংসারিক লাত ন। 
দেখেন, তবে তাহারা তাহাকে কর্ম বলিতেই প্রস্তত নছেন। 
বুদ্ধির এই বিপর্যায় সংসারে ঘোর আপদের মত কার্ধ্য করিতেছে। 
লাভ না থাকিলেও যে কার্য কর। যায় এবং সেরূপ কার্ষ্যেও 
কর্মীর কিছুমাত। শৈথিল্য থাকে না, বর্তমান যুগে স্থার্থানধ 
মানবের পক্ষে তাহ। উপলব্ধি করা কঠিন হইলেও ইহা! অসম্ভব 
নয়, একথা যেন আমর] ভুলিয়। ন| যাই। বাহার! খুব হিসাঁবী 
লোক, কড়া ক্রান্তিটির পর্য্স্ত খবর রাখেন, তাহাদের পক্ষে 
ইহার মর্ম বুঝা একটু শক্ত বটে, তথাপি যিনি সত্যের মর্ধ্যাদ। 
রাখিতে চাঁন, তাহাকে বলিতেই হইবে, জগতে শুধু নিজের 
দেখিলে চলিবে না, শুধু স্বার্থ খু'জিলে চলিবে না। সেই পরম 
ফরিদ ধাহার বাসনার অস্ত নাই এবং বাহার ম্বার্থ আপনার 
ক্ষুত্র গণ্জীর মধ্যেই আবন্ধ। প্ররুত বৈরাগ্য ও নিষ্কাম কর্মের 
রহমত অবগত হইতে হইলে কিছুকাল নিবিষ্টচিত্তে সাধনা কর! 
আবশ্যক ও চিত্তকে বিচারবান করিতে হইবে । বিচার করিলে 
দেখিতে পাওয়! যাইবে-€”বাসনাই পুনর্জন্মের হেভু, বাসনা 
হইতেই সংসার বন্ধন সংঘটিত হয়) প্রতিদিন যথা বিধানে 
পরাৎগর পরমাত্মার ম্মর্ণ, মনন ও উপাসনাদি ছারা চিতের 
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যালিন্ত দুর হইলেই বাপনা বিনষ্ট হইয়া থাকে । বাপনার ক্ষ 
হুহলে বাসন সমূহের আশ্রয় মনও বিগলিত হুইয়! যায়।*৮ 
যোঃ বাঃ | এই বিচার ও সাধনাভ্যাসের বলেই সাধকের 
নিকটে সত্যের শ্বরূপ প্রকাশ পায়। তখন আর সত্যবস্তকে 
বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় না। এই সত্য যতদিন অগ্রকাশ 
থাকেন,ততদিন বিবিধ সদভ্যাসের ঘার! সত্যানুসন্ধানের প্রযত্বকে 
দু করিতে হইবে। ভগবান শ্রীকষ্চ রণক্ষেত্রে অর্জুনকে 
্বজজনবধ-রূপ ঘোর কর্ধে প্রবৃত করাইতে গিয়াও নিষ্কাম কর্ম ও 
বৈরাগ্যের উপদেশ দ্িয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন “হে অর্জন 1 
তোমাকে কর্ম করিনেই হইবে; ইহাতে কর্ম বন্ধনে পড়িবে সে 
ভয় করিও না। যণ্দ আত্মস্বখেচ্ছা। ন। থাকে 'ঈশ্বরাপিত চিত্ত হইয়! 
কর্ণ করিলে কর্মবন্ধন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।” বীহারা মনে 
করেন কিছু “লাভের আশাই আমাদিগকে কর্মে উত্তেমিত 
করে, সুতরাং ফলাশ! ত্যাগ করিয়া কর্ম কর! অসম্ভব, তাহাদের 
*এ কথা সমীচিন নহে। গগবানে অপিত চিত্ত নিষ্কামী পুরুষের 
কর্ম করিয়! ফলের আশ! করেন না, অথচ সকামীদের মতই 
তাহাদের কর্ম্মোৎসাহ থাকে! শ্রুকুষ্ নিজ জীবনে এইন্নপ 
ভাবে কর্ম করিয়া জগতকে নিষ্কাম কর্শা বুঝাইয়া গিাছেদ। 
শরীর কংসকে বিনাশ করিয়া ছুষ্টের দমন করিলেন, কিন্ত 
পিংহাসন গ্রহণ করিলেন না। সাংসারিক লোত তাহার ছিল 
না, কিন্তু যাহা কর্তব্য ও ধর্ম তাহ! হইতে তিনি কখন আপনাকে 
বিধুখ করিয়া রাখেন নাই। এযূপ যহাঁপুক্লুষ এই পার্ধিবতা- 
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সর্বশ্ব সভ্যতার যুগে বিরল হইলেও ছুলত নছে। শুভকর্ধ 
করিলে সেই নুক্কৃতির ফলে গ্রক্কৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন ছয়, কারণ 
গশুতকাধ্য করিতে করিতে সত্বগুণের উদয় হয়, তখন স্বতঃই হৃদয়ে 
কর্মফলে স্পৃহা থাকে না, অথচ কর্তব্যকর্ম করিতে কখনও 
বিগতন্পৃহ সান্বিক ব্যক্তির আলম্ত ব! ওদান্ত দেখা যায় না) বরং 
তিনি সকাম ব্যক্তি অপেক্ষা আরও দৃঢ়তার সহিত কর্তব্যকণ্ম্ 
সম্পন্ন করেন। তাই ত্রিলোকপুঙ্জ শ্রীকষের এই উপদেশ 7 
, ধ্যত্বিজিয়াশি মনস! নিরম্যারভতেহ্র্দুন । 

কর্শেক্িয়ৈঃ কর্্মযোগষসক্ঞঃ স বিশিষ্যতে ॥ 

তম্মাদসক্জঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর । 

অসক্কোহ্থাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষ; ॥ 

যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানেত্রিয়গণকে মনদ্বারা৷ সংষত করিয়া 
অর্থাৎ বিষয় ভোগে অতিমাত্র লোভযুক্ত না করিয়া, 
কর্শেন্রিয়ের দ্বারা কর্ম সকল করি! থাঁকেন--সেই অসজ্ত 
ব্যক্তিই বিশিষ্ট অর্থাৎ এরপ পুরুষের চিত্তপ্ুদ্ধি হেতু জ্ঞান 
প্রাপ্তি হুইয়া থাকে, অতএব হে অর্জন তূমিও অনাসক্ত হুইয়। 
অর্থাৎ কর্তৃত্বাতিমান রহিত হইয়া অবস্থকর্তব্য কর্মের অনুঠঠান 
কর। অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্ত- 
ব্যক্তি পরং অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, 
বৈরাগ্য-বিহীন চিত্তের শান্তি নাই,মুতরাং প্রকৃত শাস্তিলাতের' 

জন্মই যে বৈরাগ্য হওয়া! চাই। বিচার বশীরুত চিত্তে বিষয়ের' 
প্রতি তাদ্বশ লোভ থাকিতে পারে নাঅতএব ইহা স্থির নিশ্চয় ফে 
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বিচার প্রভাবেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য দ্বারাই চিত্ত 
নির্ঘ্ল হয়। যতক্ষণ বিষয় গ্রহণ ম্পৃগ বলবতী থাকে, ততঙ্গণ 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে । বিক্ষিপ্তাবস্থাই চিত্তের মলিনতা। সমল 
চিন্তে ঠিক বিচার আসে না, হৃতক্লাং কি হেয় কি উপাদেক 
বুবিতেই পার] ধায় ন1। প্রক্কত হেয় ও উপাদেয় কি ঠিক না 
হইলে। আপাতমধুর বিষয় রসকে উপেন্ষ! কর! যায় না, এব, 
বিষয় ন! পাইলে চিত্ত অশান্তি পূর্ণ হইয়া! উঠে। শরীরকে 
সর্বস্ব মনে করিয়। লওয়া এ অবস্থায় স্বাভাবিক বলিয়। তাহারই 
আরাধনার় দিনরাঝ্ে ব্যাপৃত থাকা অসম্ভব [হে । এই থে দেহাত্ম- 
বোধ ইহাই ভ্রান্তিজ্ঞান বা! প্রমাদের নিকেতন। এইকুপ প্রমত্তভাব 
থাকিতে সুখলাভের আশ! ছুরাশা মাত্র । দেহাত্মবাদীরা দেখে 
তাহার চাবিদ্িকে যাহারা আছে তাহাদের অনেকের অবস্থা হয় 
ত উন্নত) তাহাদের অপেক্ষা অনেকেই ভাল খায়, তাল পরে-_ 
তাহাদের মত আমারও হইতে ইচ্ছা! করে, তাই বহুবিধ অধর্দের 
দ্বার] সর্ধবদ৷ ধনাজ্জনের চেষ্টাম্স ব্যাকুল হইয়! ফিরি। সুতরাং 
' এক্ূপ যাহাদের চিত্তের অবস্থা তাহারা সত্যান্সন্ধান করিবে 
কি প্রকারে? সত্যকে না চাহিয়। 
আমর যাহ! চাই, তাহা নাহয় পাইজাষ; 
কিন্ত সে সব পাইলেই কি শুখ আছে, 
“সবার নুন্ধের মত আরও অধিক চাহিয়া বসি) এইনূপে 
ব্আশ। বাড়িয়াই চলে, আমরাও উদ্মভের মত আশার 
পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়। শেষে ক্লান্ত হইয়। পড়ি-_তবুও আশাকে 


বৈরাগা কিরপে' 
উদয় হয়। 


সদ্ত্যাস। ৬১" 


ছাড়িতে পারি না। কত পরিশ্রম করি, কত চেষ্টা করি তরু 
দেখি আশ! আর কুরায় না, বাঞ্ছিত বস্ত চির অলব্ধই রহিয়াছে । 
আশা মরীচিকার মত, পার্থিব সুখ স্বপ্নদৃ্ পদার্থের মত, কখনই 
কাহারও জআরত্বের যধ্যে আসিয়া পৌছায় না, চিন্তও 
আমাদের সেই জন্ত কোন কালে শান্তি লাত করে না। হুতরাং 
প্রকৃত সুখ কি এবং তাহা, কোথায় ও কিরপে পাওয়া যার, 
তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া লইতেই হুইবে, নচেৎ এ' 
শরীর ধারণই ব্যর্থ হইয়া বাইবে। আত্মা্ছসন্ধান করিলেই 
আমর] বুঝিতে পারিব যে আমরা ঠিক গন্তব্য পথে চলিতেছি না, 
আমর! কুসঙ্গী ও কুদষ্টান্ত দ্বার! পথ ছারা হইয়া কুপথে চলিয়াছি। 
প্রন্কত পথের অন্বেষণের জন্য এইখানে আমাদের গতিকে বন্ধ 
করিয়। একবার দীড়াইতে হইবে) বিচার করিস দেখিতে 
হইবে কোন পথ ধরিলে আমরা লক্ষ্যাতিমুখে অগ্রসর 
হইতে পারিব। কোন্‌ কোন্‌ সাধীকে নঙ্গে লইতে হইবে 
এবং কাহার সঙ্গই বা ত্যাগ কত্রিতে হইবে। ভ্রান্তিজ্ঞান 
এখানেও যৎ্পরোনান্তি বাধ। দিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু মিধ্যা 
মোছের ঘোরে ভুলিলে আর চলিবে না। মিথ্যা হুখের 
ষে মোহ তাহা চিত্ত হইতে মুছিয়৷ ফেলিতেই হুইবে, নচেৎ 
সুখ শাস্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। এখন দেখা 
বাক কিসে এই মোহ ঘুচিবে? শাস্ত্র বলিয়াছেন, সাধুসঙ্গ 
ঘারাই চিত্তের এই বিকলতা নষ্ট হয়। সাধুদের নির্মল চরিত্র, 
পবিত্র ভাব, তাহাদের চিত্তে স্থৃর্যে ও আনন্দ আমাদিগকে 


৬২ অত্যাসযোগ । 


'এক অভিনব অপাধিব চিন্তন রাজ্যের সংবাধ জানিয়! দেয়। 
যে সত্োর ন্বর্ণজ্যোতিঃ তাহাদের নির্মল অন্তঃকরণে উত্তাসিত 
হইয়াছে__তাহারই কিরগঘারা আমাদিগের মোহযুক্ত চিত্তের 
দন্ধকার বিধ্বংশ করিয়া! এক অপূর্ব জ্ঞানময় আলোক বিকীর্ণ 
করিবে। সেই কন্তই সাধু সঙ্গের এত মহিম!। শ্রীমন্তাগবতে 
মহ্াত্থা ভরত রহুগণকে উপদ্দেশ করিতেছেন ;-- 
রুহুগণ তত্তপসা ন যাতি 
ন চেজ্যরা নৈবাপনাদ্‌ গৃহাদ বা। 
ন ছন্দস নৈব জলাগ্রিহূ্ষ্ 
বিনামহৎপাদ রজোভিষেকং ॥ 
সাধু কপা ব্যতীত এই পরম হুষ্কতির নিষ্কৃতি কোথায়? এই 
সাধুর কপাতেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য-পথ কি বুঝিতে পারি, 
এবং ভীহারাঁই পথএধর্শক হইয়া এই অপার ভব-সংসারের অপর 
পারে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়! দেন। 
এইরূপে সাধুসঙ্গ, সন্তোষ, বিচার ও শাস্তি এই চারিটিকে 
প্মাশ্রয্ করিয়া আমরা ক্রমশঃ মুক্তি-পথে অগ্রসর হই। উপরোক্ত 
চারিটির মধ্যে প্রথম তিনটি কারণম্বরপ ও 
ুক্ষির সোপান. চতুর্থটি তাহ।দের ফলম্বরূপে প্রকাশ শায়। 
বি শি প্রথম তিনটির সাধন! দ্বারাই ধঁমাদের 
চিল নষ্ট হইয়া যায়|) চিত্গুদ্ধি না! হওয়া 
পর্য্যন্ত আমরা অধ্যাত্মমার্গে প্রকৃত পক্ষে প্রবেশ লাত করি ন]। 
যাহাতে চিত্তগুদ্ধি ঘটে ও মোক্ষ-মার্গের কবাট উন্মুক্ত হয় তজ্জন্য 
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ইনার কোন কাছ দখা কিন পনি গত শান রি 
ইক পর র্জেষ্ বীর. ও বীসান পুরুষ -বসজাট: লাল 
 শবৃষ্টবাদী হটাও কখন, পৌরু- হইতে বিচ হন বাই। 
তিনি নিতেন গে যাহা আছে তাহা ত হবেই পতরাং 
. ক্াপুক্রধের' মত. নিশ্চেট বসিয়া থাকায় কোন, লা নাই. ্‌ 
এই অন্ত তুমুল সংগ্রামের মধ্যে বা তীবণ আগেরাসের সন্থুখেন - 
আসর ত্য বুবিযাও, তিনি আনৃষ্টে যাহা জাছে তাহা ধ্তিত 
হইবার মে ভাবিয়া সে কল বিপদূপাতের মুখে বীরদর্পে রে 
অগ্রগয় হইতে কুচিত হইতেন না) আর আমরা ছূর্তাগাবশত; 
সেই অনৃটকে এবল বলিয়া কার .করিয়াও আসন বিপমের. 
ভয়ে একই ব্যাকুল হই,” যে তাহা ফেখিলে ভীলোকদিগেরও : 
 লজ্জাঙ্ছতব হয়| পুক্্ষকারবাদীরাও যে অদৃষ্টকে মানত করেন .. 
ৃ সা তাহা নহে) তবে তাহারা “ণ্াহা হইবার তাহা হউক" 4 
: বলিয়া গে্টাকে আরও প্রবল করিতে চেষ্টা করেন কারণ পুর্ব... 
কর্মকে বর্তমান করম ন্ট করিতে সক্ষম ) লেইজনত শী ও সদা. 
চরকে মান্ত করি কর্খ হইতে তীহারা কখনই - নিবৃত নু 
“হনে না। কিন্ত আত্ম- হীন জন মরা “যা হবার তা হবেই! 
ভাবিয়া একবারে লেপ চাপ্দিয় শুইয়া গড়ে। রোগস্থান- ৭ 
_সহত্রানি স্থান শতানির্ট হাই এই জড় সংসারের নিম,ূর্ধের, 
সেই সব স্থলেহাত প| ছাড়ি দিয়া বসিরা গড়ে, কিন্তু পণ্ডিতের! 
সেসব স্থলে কিছুতেই অনসূ্ হ'ন না) অবস্ন্তাবী দুর্ভাগোর 
3 অত হারা 0 খে করেল নাও জা বারা যাহা হ্যা তাহাই ্ 


























৬ অভ্যাযোগ ৷ 


আয়ভ করিবার খন্ মু গ্রযন্ব করিতে খাফেন। কেছাত্মবাদী 
খুদের নিকট লবই দুখ, লবই গয়। সবই মৃত, সবই 
অন্ধকার বলির! বোধ হয়,-কিন্তু আদ্মতৃিসম্প্ন পুরুষের নিকট 
সমস্তই আধনন্ব, সযস্তই অঙ্গের কনক্কিরণোন্কাসিত--তাহার 
কাছে কিছুই এহেলিক! নন্ব--সবই স্পষ্ট সবই সহজ বলিয়া 
বোধ হয় নুতরাং তাহার কাছে শোকও নাই, ছুঃখও নাই, 
বিরহও নাই, সন্তাপও নাই-_'সমন্তই পূর্ণানন্দপূর্ণ তবে? ; তিনি 
বলেন "অমৃত করিয়! পান, অমর হয়েছি এবে।” 
কেহ কেহ বলেন “চেষ্টা আমে না ধে,করি কি!” ঠিক 
কথা, চেষ্টা সব সময় আসে ন1) কিন্তু চেষ্টা কেন আপে লন! তাহা 
কি তাবিয়। দেখিয়াছি ? গীতায় আছে +অধুক্তঃ শ্রাককতঃ স্ন্ধঃ 
শঠোঁনৈস্কৃতিকোহলসঃ। বিষাদ দীর্ঘস্ত্রীচ কর্ত। তামস উচ্যাতে |” 
অর্থাৎ «অনবহিত, বিবেকহীন) উদ্ধত, শঠ, পরাপযানকারী, 
অলস, বিষাদী  দীর্ঘৃচুত্ী কর্তা তামস বলিয়৷ উত্ত হয়।' অর্থাৎ 
যে সকল তামসিক প্রকৃতির লোক তাহারা শ্বভাবতঃই নিশ্চেষ্ট, 
“অলস ও বিবেকহীন। তাহাদের বুদ্ধিও তমোগুণাচ্ছন্ন বলিয়। 
তাঙ্ছার! ধর্মাধর্ম কিছুই ঠিক করিতে পারে না, স্থৃতরাং আসডি- 
ৃন্ঠ “অহং”, অতিমানশৃল্ঠ ধৈর্্যও উৎসাহযুক্ত সিদ্ধিও অসিদ্ধিতে 
বিকারশূক্ সাত্বিক কর্তার অবস্থা তাহার! কিন্ূপে গাঁ ফিতে 
পারিবে? এইঅস্তই তামস প্রকৃতির লোকদিগের জন্ভ 
শানে থে সক্ষন কর্ম বা! অনুষ্ঠানের বিধান আছে, সে সব 
অন্থুঠান গুলি ঠিক ঠিক মত করিয়া গেলে তাহাদের সান্বিফ 


সন্যাস। ৬ 


বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে। ব্সলন্ত তদীগুন্রে লক্ষণ। 
অতএব প্রথম প্রথম ত্বতিগুলি রাছমিক তাবাপর্ধ হ 


ষন্দ নহে, তমোগুণের নিশ্চেষ্টত! 'অপেক্ষা। বছণুণে তারা 


শ্রেয়ঃ। তবে এইটুকু লক্ষ্য রাখিলেই হুইল বে. রজোগ্ুণের 
গ্রাবঙ্ে চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে। রঞ্জোগুণ 
অত্যধিক বাড়িলে আবার. তষোগুণ প্রবল হুইবাঁর সম্ভাবন!। 
দুতরাং নিত্য নিয়মিত স্দালাপ ও ভগবছিষযক আঁলোচন! 
ও কথাদি শ্রবণ করিবার অভ্যাস করিলে এরূপ বিড়ম্বনা 
নাঁ ঘটিতেও পারে। এইরূপে তমোগুণ, এবং ক্রমশঃ 
রজোগুণ অতিন্রম করিলে চিত্ত ক্রমশঃ নির্শল হইয়া 
আসিবে। চিত্ত যতই নির্ঘাল হইতে ' থাকিবে ততই 
ঘনিত্যবস্তর প্রতি বিরাগ এবং নিভ্যুপদার্থের অন্ত 
আঁকাজ্ষ! জাগ্রত হওয়। স্বাভাবিক -চিত্ত এইরূপে ক্রমশঃ 
লাত্বিক হয়। (সবের স্বঙাবই প্রকাশ, সত্ব যত ত্ব্ধি 
পাইতে থাকিবে ততই নিত্য সত্য গ্রুব পদার্থের জান আপনা! 
আপনিই পরিস্দুট হইয়া উঠিবে) অবপ্ত প্রথমেই বিবেক, 
ইৈরাগ্য বা! জান সমুদ্ধিত ছয় না-_এই নিরতিশয় বিষয়-লোলুপ 
চিত্রে প্রথম প্রথম মুযুক্ষুত। জাগিবার আশাও বিড়ম্বনা মাত্র। 
তবে মিনি দীর্ঘকাল সাধুসঙ্জ করিবেন এবং তীহাদের মুখ হইতে 
তগবদূ-গুণাস্থকীর্তন শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, 
তাহাদের হ্বধর্মের প্রতি এবং তদমুকুল অনুষ্ঠানাদি গতি শ্রদ্থ! 
বুদ্ধি গন্মিষেই । জীবন এইরপেই ক্ৃতার্থ হয়। 


চি 


৮ অত্যাসযোগ।  '. "' 
দৈরাগ্যাদি এুঁকরূপে উৎপন্ন ছইতে পায়ে শাজে ভাবায় 
এই :-- 
পন্ববর্ণাশ্রষ বর্েধ্ তপস! ছরিতোবপাঁৎ। 
সাধনাঞ্চ ভবেৎপুংষাং বৈয়াখ্যাদি চতৃটয়দ্‌ 
“্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বার এবং তপস্যা 
স্বারা হরিতোহণ হয় এবং এইরূপে বৈরাগ্যাদি সাধন চু 
লম্পয় হইয়। থাকে । ইহার ফলকি তাহাও শাস্ত্রে বলিয়াছেন 
“সারাবলোকিনী-ুদ্ধির্জায়তে দীপকোপমা 1” অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ও 
তগন্াত্ার! ধাহাদিগের পাপ ক্ষয় হয়, তাহার্দিগেরই পরযার্থ- 
” র্শিনী সমুজল বৃদ্ধি সমুড্ূত হইয়া থাকে ।” অপতন্ক ব্যক্তির 
পরমার্থ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়না! এবং ব্রচ্ষবিষযিণী বুদ্ধির ও 
উদয় হয় না। মনের আবার ছুটি দিক আছে একটি 
মলিন ও আর একটি স্বচ্ছ। সমুদ্রের যেমন উপরেই তরঙ্গ, 
কিন্ত তাহার থ্ভীর নিরগ্রদেশ স্থির, তদ্রপ মনের বাহিয়ের 
দিকটাই বিষয়-বিষ-অর্জন্রিত, তাহার ভিতরের দিক খুব শ্বচ্ছ 
* ও নির্ল। মনের সেই শ্বচ্ছাংশে পৌছিতে হইবে। মনের 
যে অংশটি নির্শল, নির্িকার ও জড়তা গুণ বর্জিত সেখানে 
শ্বতঃই ন্থাত্মবিচার শক্তির বিকাশ হয়। সেই শবক্কাশে 


পছছিবার উপায় কি তাহ! বশিষ্টদেব এইরূপ বলিয়াছে১-. 
“ক্িয়াক্রমেন মহত! তপসা নিয়মেন চ। 
বিচারে প্রবুত্ি দ্ানেন তীর্থবাতাভিশ্চিরকালং বিবেকতঃ ॥ 
. কিনপে হয়? ছুষ্কতেঃ ক্ষয়নাপন়্ে পরমার্থবিচারণে। 
কাকতালীয়যোগেন বুদ্ধিদততোঃ প্রবর্থতে ৪” 
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্বীর্ঘকাল বজদানাহি ক্রিয়াকলাপ। দুষহত তথস্ঠা। নিয়ম 
তীর্ঘযাজাঘারা বিবেক বৃদ্ধি হয় এবং তদ্থারা ভুত ক্ষয়গ্রাণ্ত হইলে 
কাকতালীয় তারে মনতষ্ের পরধার্থ বিচারে বুদ্ধ প্রবৃত্ত হর । 

প্রতাহ নিয়মিত পুজার্চনা, হোম, সন্ধ্যা, তর্পণ এবং সদাঢার 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে একটু একটু করিয়! মঙ্গিন বাসনা 
সমূহ ক্ষয় হইতে থাকে; চিত্তও ক্রমশঃ নির্শল ও প্রশান্ত ছইয়া 
আইসে। , 

'জানমুৎপদ্গতে পুংযাং ক্ষয়াৎ পাপন্য কর্শণঃ 7 
টিতে এইরূপ নির্শল চিত্তেই আত্মার স্বরূপ 
উদ্াহা? প্রতিযিদ্িত হয়। 'অন্তঃকরণসংগুদ্ধোৌ স্বয়ং 
জানং প্রকাশতে | তখনই এই জগতের 

নাষ-রূপ মিথ্া। বলিয়া প্রতিপর হয়। হৃর্য্যোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে যেমন অন্ধকার অপসারিত হইয়। যায়, তন্রপ জ্ঞানো- 
দয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্ববুদ্ধি অন্তহিত হুইয়। যায়, তখনই 
ষথার্থ বিষেক-খ্যাতি ও পর! বৈয়াগ্যের উদয় হয়। এত বুদ্ধি 
লাতের জন্তই বিচারনিষ্পর-ধ্যান ও সাহননিশ্পপ্স্থিরবুদ্ধির 
আবশ্যকতা । মলিন মনোবুদ্ধি থাকিতে এরপ বিচার ন্ুুনিশ্পর 
হইবায় নছে। বাঁছবস্ত বিচার শাস্ের লক্ষ্য নছে। কারণ 
তাহা ত সাধারণ বৈষন্ধিক বুদ্ধি দ্বারাই হুসম্পন্ন হইতে পারে। 
জন্য সংযম, নিয়ম, তপন্তা, তীর্ঘ-পর্ধযটনের কোনই প্রয়োজন 
মাই। শান্তর তাঙাফেই বিচার বলিয়াছেন যাহাতে আঘ্মজ্ঞান 
সঞ্জাত হয়। তাছার প্রণালী এইন্ূপ-- 





শশা কে, কি প্রকারে টা নু দত গোরা রা ই রঃ 
| কর্তাই বাঁকে এবং এই জগতের | উপাছানই বা কি, এই সফল, 
| ্ধানকেই বিচার কহে? : ও 
0 এইকপ বিচার করিতে করিতেই জ়শঃ সমঃক বারি 
বার ম্পৃহ! বলবতী হইয়া উঠে, তখন সে আর, তূমাহুসন্ধান 
না করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। এইকপ অবস্থায় 
| তগব্কপা যাহা আলোকতরঙের মত সমস্ত বিশ্বকে বেষ্টন করিস 
আছে, তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে । ভগবানকে পাইবার জন্য 
যে ব্যাকুল তাহাকে ধরা দিবার জন্য তিনিই তাহার ব্যবস্থা! 
বাম কৃ ব্িয়াছেন-_ | 
550 প্তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং ীতিগরর। 
ৃ (কান হ্জির ঘ্ামি বুদ্ধিযোগং তং ঘেন মাং উপযান্তি তে” 


 খধদকৃগা লাত হয় 
বং তাহা! ছা _ এইরপে পঅনন্তচেতাঃ সততং যো 





আন বাতহর। মাং শ্রতি নিসা) 
8 এ ক্ষার মুলত; পার্থ নিতাযু্ত্ত যোগিনঃ।" পা 
 শ্রীতি ? রক আমার যে তজনা করে তাঁধাকে আমিইজান 





রঃ ফরি ্ অনন্তচিত হয়ে জর্থাৎ জগতের আর. ক্ছ্ি না 
পরবে বে সাযাবেই চার তা পক্ষে আমি খুবই সুপ । 
 উ্তাতে আরও একটি কথ! স্পষ্ট বুঝা গেল, যে পরযান্থার 





সদত্যাদ। | নদ 
মিতা শরণ চিন্তন করিতে করিতেই তাছার সঙ্গে ঘোখযুক হয়! 
খাইতে পারে । এইরূপ যোগবুক্ত যতরিন ন1 হওয়া! যা তত- 
ছিল এই দৃগ্থ পদার্থ এবং অকচন্দন এহিকভোগের প্রতি চিত্তের 
একান্ত আসক্তি কমিবার নে । বশি্ফেব হলিতেছেন-- 
“নতপোতিররদানেন নতীর্থৈরপিজান্সতে | 
5 ভোগেবু বিরতিজস্তোঃ শ্ব তাঁবালো কনাদুতে ॥* 
ৃ 'আত্মার্শন বাতীত তপন্যা, দান, কিনা 
তীর্ঘদর্শন ঘারাও ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি হয় না । 
কেহ বলিতে পাবেন আত্মঘর্শন ব্যতীত যদি তোগেচ্ছার 
নিন্বতি না হয়, তবে তীর্ঘ পর্ধযটনাদি করিয়া! ফল কি? সম্পূর্ণ 
ভোগেচ্ছানিব্বত্বি, যদিও আত্মদর্শন ব্যতীত হব না, কিন্তু 
ক্াত্মদর্শনের জন্য মনোনিবৃতিব্ প্রয়োজন, এবং যলোসিবৃপ্তির 
অন্ত পাপক্ষগ্ধ ও বাসমাগুদ্ধির প্ররোঞন,। তীর্ঘপধ্যটন, দান 
এবং তপস্তাদি দ্বার বাসনাগুদ্ধি ও পাপক্ষয় ঘটিয়। থাকে, 
তাহ। পূর্বে বলিয়া! আসিয়াছি। 
জানি না কেমন করিয়া এশীশক্তি-প্রভাবে ইঈশ্বরোপাসনা 
ও তপন্বা ঘার! সাধকের অন্তঃকরণের যধ্ জানের উদ্গেম্ধ হইতে 
থাকে। কিন্তু হয় যে তাহা নিশ্চিত । একবার এই জ্ঞানালোক 
. প্রত্যঙ্গীকৃত হইলে মন তাহার দিকে হেলিয়। পড়িবেই, এবং মনের 
পূর্ব লংস্কারসমূহ একে একে অর্শ হইতে থাকিবে । তখন 
কোন কর্ধই চিত্তে আর তেঘন দাগ রাখিয়। ধাইতে পারে নাঃ 
তখনই দন্ত কর্ম বিকুতপ্রীত্যর্থ লম্পর় হয়। এই অবস্থা পরিপক্ক 


রি » 
» বং” অভ্্যাস-যোগ । 
হুইগেই সাধক যুখার্ম ভাবে নিফাম হইতে পারেন। তিনিই লব 
” ভীহাযই নব" ছাট কিছু আমার কিছু যা এ অধস্থা তিনিই 
্ট উপ জঙ্িতে, ঈমর্ঘ-হন। তয়াং তাহার স্্ীপূর 
বীর কিনে উরস তাহার কিছ খাকে না: “ভিন 
ক, নতি এদকল উনার মধ্যেই আপনাকে সর্ধতোঠাষে 
নল বউ করিতে 
। জস্ঠানত হইয়া বান । ফোন কারোর লাতালাভ, গুখ হঃখ তাহাকে 
আঁর তখন বিশ্ুমার বিচলিত করিতে পারে না। এইন্ধপে 
গ্োশীর। পুরুষকার প্রভাবে অর্থাৎ শ্রদ্ধা, বীর্য ও নিত্য 
জবিগ্বৃতি বার] অত্যান্ত অসম্ভব ব্যাপারকেও সম্ভব করিয়া তুলেন, 
/অর্ধাৎ মানলিক-বাপার-শৃন্ত বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া তুলিলে 
ব্যাপার-নির্ধাহসত্বেও শ্বতি সাধন দ্বার! ছারা বর্ম করিয়াও 
বন্ধ হন না" কারণ কর্মকলে তাহার! ম্পৃহ্াশৃন্ত । মনের এরূপ 
অবস্থা লাত করা কেহ যেন অসম্ভব মনে না করেন । 
শ্রীরামচন্ত্র বন্ধু্দিগের প্রতি উপদেশ দিঘাহেন-_হ বন্ধুগীণ, 
& সংসার কিছুই নহে, সুতরাং তুমি আমি কেছই কিছু 
নহি 1. সর্বদা] এই প্রকাক্স নিশ্চম়্ করিয়া কোন বিষয়েই বন্ধ 
আসক্ত হইবেন । ইহাই পরমপদরূপ অত্যুজ্চ প্রাসাদে আয়ো- 
ছখের ুখময় লোপান। হে নুহতর্গ সংসার হ্গন কিছুই 
নহে, তখন শক্র নিত্র ও আত্মীয় ক্নাত্মীর সমুদায়ও 
 ক্নামাত্র। “আমি কিছু নয় গ্জামার কিছু নয়” যাহা 
কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি স্পর্শ করিতেছি, ও আন্বাদন 
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করিতেছি” অর্থাৎ ইঞ্িররর্ধের বাছা সৌর হইতেছে, তাহা 
নষস্ত তীহারই প্রকাশল্পকমতঞব ভিরিই' বধ, " 
লিং এইয়প দু তান কারে জিতে” কত ূ 

'ণানী অবলখন কিয় ও ব্য বানি জা 

গাগা আদ্ধা অনাখা কি, বন্ত'ও অবন্থফি) পি রর 
তাতে অন্গিতে ঝাঁকে 1" তন যথার্থই মদ হইতে বিধান! 
ও 'আমিতের” খতিমান খপিয়! গড়ে । জতপঃখাধযান্ক ও 
পরমাক্মার নিত্যাপ্ঘরণ-বন্দনযধপ ঈশ্বয় গ্রণিধান ক্স, সাথক 
পরন্গাত্মাতে আপনার অতিষান “আধিত্ব* হারাঁইয়া ফেলেন । 
&ন্ধপ হওয়া! কিছু যা বিচিত্র নে, মনক্ষে নির্বিধ করা বাক, 
কেধল চেষ্টার আবশ্তক 1 চেষ্টা কিয় দেখিলে লকলেই নিজ 
জীবনে ইহার সাফল্য অন্ধুভধ করিতে পারিবেন ! মনের একটি 
বিচিত্র শক্তি এই থে মর বখন কাহাকেও ভাল বলিয্না ধারণ। 
করে, তখন তাহার সমস্ত কাধ্ই মনের নিকট ভাল বলিয়। 
প্রস্তীতি হয়-_আবার় হ্দি কোন কারণ বশতঃ তাহার প্রতি 
প্রতিকূল ধারণ! জম্মে, তখন মনের সমন্ত শক্তি তাহার বিরুদ্ধা- 
চরণে গ্রন্থ হয়। সেই একই তো মন, কিন্তু একপ অস্থকৃল বা 
প্রতিকূল খবস্থা গ্রহণ কর! তাহার পক্ষে সহজ ও দ্বাতাবিক। 
যনের ধর্মহি এই । জল বখন যেরূপ পাত্রে থাকে সেইরূপ. 
পায় আকারে আকারিত হব, ঘনও ধখন যে তাবকে আশ্রন্ব 
করিয়া থাকে তখনই সেই ভাবে ভাবিত হইয়া !যায়। স্থতরাং 
থে চিও এখন সংসারবালনায় অভিনিবিষ্ট হুইর! নিতান্ত ঘলযুক 
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রানির রাকা নার “ফিকে করিতে বিগ 
নির্বিকার বরের সহিত একই ভাবা হইয়া রার। ৃ 

অভ্যাস খ বিচার সাহায্যে মনের এইকপ স্থিতিসাধন 
ফরিয়। দেও! সকলেরই কর্তব্য ও ধণ্ম । | 

সেই জন্ডই বশিষ্ঠ্েব জোর করিয়া! বলিয়াছেন যে, চি 
ছে বলিয়াই সংসার রহিয়াছে, অহএর' তণ্মিনক্ষীণে জগৎ- 
জীণং--ন্থুতরাং রোগ আর অন্ত কোথাও জন্মে নাই, রোগ এই 
চিতই জগ্গিয়াছে অতঞব তাছারই চিকিৎসার বিধান কর। 
শবগ্র বলিতেছেন £-- 

“পরম্ত পুংসঃ সন্ষযাময়ত্বং চিতমুচ্যতে | 
অচিত্ততমসংকল্পান্মোক্ষস্তেনাভিজায়তে 1৮ 

পরম পুরুষের যে সঙ্কল্পমত্ব। তাহাকেই চিত্ত কছে, উক্ত 
সন্কয়লের অভার্ধে, চিত্তেরও অভাব হয়; তাহ! হইলেই যুদ্তি- 
লাড় ঘটে'। 

“সূহবল্প রিবন!” বলিম্ ঘূ়তাবে বপিয়! মনে সঙ্ধয় বিকল্প 
ক্আসিতে দিওনা, দেখিবে শী্ঘই সয় ক্ষীণ হইয়া আমিতেছে, 
ও পরিশেষে স্বল্প শুন্ত হইয়াও থাকিতে পারিরে। এইজ 
স্থিতি যত বাড়িতে থাকিবে, আমরা ততই মুজিব নিকটস্থ 
কটতে পারিব। কিন্তু উঠিয়া পড়িগ! লাখ! চাই, করচি, 
করবে! ছাবে হয় না। 

আত্মজান না হওয়। পর্যন্ত দান্ঘের কিছুতেই মুজিনাই। 


ক 





অনের রন অন্য বাধাই আজানের 
প্রাচীর । এই কলপনা-গ্রাচীর বিধ্বস্ত ফ্রিতে হইলে বিচারয়প 
আগেয়াকের সাহায়য লওয়া আবগ্টক। বিচারের দ্বারাই সাধন 

চতুট্টয়ের প্রধান সাধন 'নিত্যানিত্য বন্ত বিবেক' ক্মরুখালোকের' 
স্কায় সাধকের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইতে থাকে। ইহার পর 
ইহামূত্র ফলভোগবিয়াগ, শষ, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমান ও. 
্রন্ধারপ যট্‌্সম্পতি মুযুক্ষুত্বের যাহা দধিকার তাহা জদ্মিতে 
থাকে। বছিয়! আলিয়াছি বিচার কি? এক কথায় “আত্মা কি 
এবং আত্মা কি নয়”-_-এই তন্থ নিরূপণই প্রকৃত বিচার । পূর্বেই 
বপিয়াছি শুদ্ধ বাহিরের বিচারেই বিবেকের উদয় হয় ন!--এই 
জন্য মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যানাভ্যাপ করিতে হইবে । এই ধ্যান 
দ্বারাই মন প্রকৃত সম্কল্প-রছিত অবস্থ| প্রাপ্ত হয়, এবং 
যালনাপ্ন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হুইয়াই যোগী মৃক্ত হ'ন।) তখন 
তাছায় চক্ষে এই লোক, এরং এই লোকস্থ জীব এবং পদার্থাদি 
সমস্তই ব্র্ধ বলিয়া মনে হয়। রঞ্ছুকে যতক্ষণ সর্প 
বোধ থাকেঃ ততক্ষণ তয় হত্ন কিন্তু স্পত্রদ দুর হইলে আর 
ভয় থাকে না, তদ্রুপ এই জগৎ, জীব এবং তাহার লুখহ্‌ঃখাদি 
ততক্ষণই প্রতীতি হয়, যতক্ষণ এই চরাচর ব্রন্ষময় বলা বোধ 
নাহয়। সাধকেন্্ররা। এই দলঃকে ব্যোমন্ব্পে এবং ব্যোমকে 


৬ অত্যাস-যোগ। 


পরব্যোমের সহিত অভি্ন্ঞাবে দেখিতে পাইয়! সর্বচিন্তা হইতে 
বিনির্দূক্ত হইয়া, থাকেন। এ জগৎ বা ফেহাধি অনাত্মপদধার্থ 
ছুইতে আত্মবোধ তিরোহিত হইলেই মানবের আধ্যাত্িক 
খআগরণের অবস্থা লাভ ছয়। গীতা বলিয়াছেন :__ 
“যা নিশা সর্বভূতানাং তন্তাং জাগন্তি সংযষী। 
ষন্তাং জাগ্রত ভূতানি সা নিশ। পশ্ঠতো। খুনে ৪৮ - 
এইন্নপ জাগ্রত হইবার অভ্যাস যিনি না করেন, তাহার 
অনের সন্দেহ কখনই মিটে না এবং তিনি ধেছাতিরিক্ত আত্মার 
'অভ্যি্ও কখন উপলব্ধি করিতে পারেন না। ধীহারা হথার্ধ 
সত্যকে আকাঙ্ছা করেন, তাহার! এইরূপ *প্রবু* হইবার জন্য 
শ্রাণপণ চেষ্টা করিবেন । তাহা ন! করিয়া জানালোচন! প্রভৃতি 
মৌখিক জল্পনা মাত্র। এখন দেহেজিয়ে যে আত্মবুদ্ধি রহিয়াছে 
ইহাই প্রক্কত অবিভঞার বন্ধন। শ্রোতাদি ইঞ্জিয় সমুহের কার্ধ্যে ও 
দেজাদি বাহ্বন্ত প্রভৃতিতে অতিমান তিরোছিত হইলেই 
কষ্সনার “অহং* জ্ঞান বিলুপ্ত হুইর| যায়, তখন উহা! পারপূর্ণ 
“চৈতন্য সুদ্ধে অবগাহন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। এই জন্থাই 
বর্ধাদ। বিচার কর! প্রয়োজন। বিচার ছাড়িলেই আমানের 
নইরিকাদি পূর্বাত্যন্ত বিষয়ের অনুসরণ করে। স্টোন 
'আত্মস্থরপ প্রতিপাদফ ক্রতিবাক্য সমূহ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মনন 
ফর্তব্য। খ্বাস্মেতর বাহ! কিছু তাহা! সমস্তই অনিত্য ও ছঃখের 
ঝুল, ইহা নিশ্চয় জানিয় নিত্য শ্রবণ ও হননাভ্যাসে আত্মবিষপনক 
শ্বতি ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিলে তিত্ত্বতি নিরোধ হই! 


/ 
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আমে। আত্মন্বরপ প্রতিপাদক বাক্যার্থ শ্রবণে জাখ্বাবিধরক 
জ্ঞান জাতে ম্পৃছা বলবতী হছগ এবং আবঘাধ্যান ঘার] আত্মবিষ়ক 
অজ্ঞান নষ্ট হইয়! যায়। কিন্ত-এই স্বতিধারার বিচ্ছেদ ঘটিলে 
খ্বাবার মোহ আসিয়া আঙ্ছয় কর়ে। সেই জন্ত আত্মুবিষয়ক 
জান বিদত হইয়! থাকিলেও পুনঃ পুনঃ তাহাই আলোচনা, 
করিবে যেন কিছুতেই স্্তিধারার বিলোগ না ঘটে। পুর্ব 
বিচারিত বিষয্বই পুনঃপুনঃ বিচার করিবে । “বিজায় অপি প্রজানং 
কুব্বা” ইছাই ক্ররতি-শাসন। যে অজান হেতু জীব বদ্ধ, সুতরাং 
জগ্ম-মরণাদি ছুঃখ ক্লেশে নিরস্তর জজ্জবিত, কিছুতেই অপন!ফে 
অপনি বুঝিতে পারিতেছে না! সেই জন্ত মাতার স্তন কল্যাণমন়ী 
শ্রুতি, দুঃখ দ্বাবাপ্লিক্িষ্ট জীবের পরিত্রাণের জন্ত এবং যে অজ্ঞান 
ছেতু জীবের এই পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ সেই অজ্ঞান নিবারণ 
জন্য জীব-ব্রক্ষের অভেদ প্রতিপাঙ্গক বাঁকা সমূহ উপদেশ 
করিয়াছেল। জেয় পদার্থের (আত্মার) ম্বরূপ জান অবরুদ্ধ 
হইলেই তৎসম্বন্ধে বিপরীত জ্ঞান জন্মিবেই। যেমন রজ্ছুতে সর্প 
অম হইবার আগে, রজ্জুতে বজ্জু জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়, অমনি 
সঙ্গে সঙ্গে “তাছ! সর্প” এই অভিনব-জান সমুৎপন্ন হয়। ততদ্রপ 
অনাদি অবিদ্ঞ। প্রভাবে আত্মার স্বর্ূপ-আান আচ্ছন্ন হওয়াতে 
তাহাতে বর্তৃত, ভোজ তব; সু, হস্ত, নুখীত, ছুঃখীত প্রত্থৃতি 
অনাত্স ধর্ম পরিকল্পিত হইতে থাকে | শ্রুতি সেই জন্য “অয়মাত্ম। 
্রন্থ” “এ্রজ্ঞানং বন্ধ” “সর্বংখন্িদং ব্রহ্ছ” প্রভৃতি মহাঁবাক্য দ্বারা 
জীবের যোহ-মুচ্ছ? ভঙ্গ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। এই 


ধা কে খান ও লা 'করিঠেই মোহ পাঁশ 
হইতে মুক্তি লাভ ঘটে । : এ সম সার একটি নিগৃ বা 
এই যে, তথজান লা করিতে হইলেই স্থল চক্ষুরাদি উন্তরিয়ের 
অগোচর হুক্ম ঘবেহকে ও কারণ দেহকে বুবিতে পারা চাই। 
হুক দ্বেহকে দেখিলেও আনেক ভ্রম বিঢুরিত হন । কারণ লু 
তেজোময় দেহ প্রকাশ পাইলে তবে আবত্মবিষয়িপী অস্তান্ত গুঢ় 
রহস্য সকল উদঘাটিত হয় এবং সমস্ত ভ্রত্তি ঘুচিয়া যায়। ূর্যযঃ 
স্শ্া, অগ্নির আলোকে যেমন সমস্ত রূপ আমাদের চোখেক 
সাম্নে স্পষ্ট হইয়া! উঠে, তন্জপ অধ্যাত্ম জগতও ব্রঙ্গলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়। আমাদের জ্ঞান-নেত্রে তানিয়া উঠে) সংশয়, 
সন্দেহ চিরদিনের মত অন্তহিত হুইয়! যায় । 

এই সকল বিষয়ে পুরুষকার প্রয়োগ না করিয়া আমরা 
কত অনর্থ বিহয়ের জন্য নিরস্তর বৃথ। পরিশ্রম করি এবং অবশেষে 
'নাস্তিক' হইয়া দ্বীদ়্াই। কারণ মস্ভিফে যে শক্তি থাকিলে 
ঈশ্বরান্তিত্ব সহঙ্জে বুবিতে পার! যার,তাহ! কদাচার ও কুব্যবহারে 
জিন করিয়া ফেলিয়াছি, তাঁই যাথায় এখন লে কথ। আর 
"প্রবেশই করিতে চায় না। ভারতবধাঁয় আর্ধাধিগের মধ্যে 
ভিবর্ণের। বিশেষতঃ ক্রাক্ষণের আন্তিকতাই (জ্রানবিজ্ঞান- 
সাস্তিকজং ব্রন্মকর্মন্থভাবজদ্‌) গ্বাতাবিক, কিন্ত এমনই কোর 
ফেয় যে লেই অর্ধ্কুলোন্তব খবি-বংশধরদিগকে এখন আমার 
সঈশ্বর়ের অস্তিত্ব তর্ক করিয়া বুবিতে হয়। এ সকল বিড়ম্বনার 
ঞকমাত্র কারখ যে আমরা আর পূর্বের মত আর্য সদাচার 
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চিত্তের যথে এতই আবর্জনা জমিযা উঠা, ৫ বে এন খান 
সহজে তাহা তত করিবার. উপায় নাই। তাই আবার 
আমারিগকে বিচারধান হইয়া অস্থকূণ সাচার অভ্যালে 
পুর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইযার জন্ত বিশেষভাবে যত করিতে হইবে। ।. 
এখনও হি বন্ধ করি, এখনও দি অক্যাসে দৃঢ়তা দেখাই 
পারি, তবে. এই বিড়দিত ছবস্থাতেও আর্ধাজনোচিত মনঃগ্রাণ, 
আর্টোজনোচিত নিয়ম নিষ্ঠা, ঘর্ধাজনোচিত সঙ্ধাচার ও সভ্যতা 
ফিরাইয়! পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না। ভারভবর্ধীয 
আর্ধয-খষিসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে বাহার গৌরব, অন্কভব, 
করেন ভীছারা! ভারতের এই ছুঃসময়ে পুর্যকার দ্বারা পূর্ব 
গোর ফিরিয়া পাইবার জন্ত কি অভ্যাস ও প্রষদ্ধ করিবেন না? 





পর্কঘ আহার: 
কারথযোগ ওভক্িযোগ। 


নি হাতির সনি কণাযোগ বুঝা -কাব্ষক, 

দুতরা কর্ম কি, অগ্রে তাহাই বুষাইতেছি। 
“বখাণো বাছিকারভ্তে মা! কলেযু কধাচন।” « 

'কর্শেই তোষার অধিকার, কর্মফলে নহে'--এফখ। হিপ- 
দেক়ই ধরের কথা, সবাই প্রাচীন মনীমীগণ মিরঙ্গ হইয়া 
কর্মী করিতেন। তাগর। কর্ম করিয়া কিন্ত হাতে হাতে ফল 
পাইধার জন্যও আকুল হইতেন না। একটি ব্রাঙ্গণোচিত ধৈর্য্য 
তাহাদিগকে কর্মের শুভাগুভ ফল এবং তজ্জনিত সুখ ও ছুঃখ 
হইতে উদ্দাসীন করিয়! বাখিত। ভূদেব ব্রাঙ্মণগণ যাগ, যজ, 
তগন্যা যাঁছ। কিছু করিতেন, সমস্তই বিষু্রীতার্ঘ। সমন্তই ভূমার 
জন্য, সমস্ত বহজনের গুভ সংসাধনার্২ কেবলমাত্র আপনার 
কথা বা আপনি মগ চিস্ত! করিয়াই তাহার! সত্তষ্ট থাকিতেন 
ম।) 'বিষুণ্রীতি/ই তাহাদের সকধ কর্মের লক্ষ্য ছিল ।* মিজের 


% 'বিছুত্রীত্ার্থ। মানে বহঞ্জনের মঙ্গলার্থ কেন বলিলাম, তাহার হেতু আাছে। 
“বিষ জীত/্ব-বিকুকে আনক্দিত করিবার জন্' ইহার জর্থ নছে। বিন খা়ং 
লঙ্চিনারদ দিত্য নির্ধল স্বভাব, াহাকে আনদিত করার প্রয়োজনীয় ফি? 
ছার ডো কোন দিন ফোন মুহুর্তে আনন্দের অভাব নাই, [৬লি দত] আজলা- 
রলপূর্ণ। (েষে 'বিযুশ্ীার্থ কর্শের' মানে কি? সচ্চিধানদ্দময়ের বিখব্যাপী যে 
ধান, তাহাই লা করা যে কর্ের অর্থ অর্থ তপ্রযোজন। বিশ্ব-মানযকে প্রীতি 
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দুখ ছুংখ ঘত বড়ই হউক, তাহা যে কিছুই নয়। এ কথা তাহারা 
সাংমন্ুলন দৃষ্টিগরভাবে বিলক্ষণ উপলদ্ধি করিয়াছলেন, তাই 
গাহাদের উপদেশবাদীর মধ্যে নিষধাম কর্মের গ্রশংসা নুষধূর বংশী- 
ধ্বনির মত মনঃপ্রাণকে শীতল করিয়া দেয়_.এক অনির্বচনীয় 
শান্তির সৃমধূর বিপত! হদয়কে যুঞ্ধ করে। ক্ষত্রিয়েরও তাঁই-- 
তাহার রাজাশাসন, করগ্রহণ প্রভৃতি সমস্তই লোকস্থিতির জন্ত-_ 
তাহার নিজের জন্য কিছুই নহে। তাই ভূবন বিজয় করিয়াও 
রঘু মৃৎপাত্রে ভোজনরত | সমস্ত ধার্মিক রাজারাই যজঞাদি 
করিয়। তাহাদের প্রায় সর্বস্থই দান করিতেন। প্রার্থাদের 
্রার্থন| অপূর্ণ রাখিয়া, দীনের দৈন্ত না ঘুচাই়া, আর্ের শুশ্রধার 
ব্যবস্থা না করিয়। কখনই তাহারা হৃদয়ে শাস্তি পাইতেন না। 
এমনই তাহাদের বিশ্বপ্রীতি ছিল, এমনই তীহার] নিফাম উদার 
শ্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন। আশ্রয় লাভার্থ উপস্থিত হরেন পক্ষীর 
জন্য শিবি আপনার শরীর হইতে মাংসথণ্ড কাটিয়া কাটিয়া 
ব্যাধকে প্রদানঃকরিতেছেন। পক্গীরও প্রাণ রক্ষ। চাই, আবার 
ব্যাধেরও ক্ষুননিবৃতি হওয়। তো! চাই। পঙ্ষীটী সামান্ত প্রাণী 
বলিয়া, ব্যাধ ইতর জাতি বলিয়া উপেক্ষ। করা নাই। এমনই 





করা, বিশ্বের সকল জীবকেই সমান ভাৰে ভালবাসা, হইতেছে বিজু্ীতি। 
সুতরাং সকল জীবের কল্যা ণার্থ যেকর্খ করা! ধায়, তাহাই বিছ্ুপ্রীত্যর্থ কর্ম হর়। 
বিধুর ধাতুঘটিত অর্থ দেখিলেও উহার লক্ষ্য তৃম! বা বিশ্ব বলিয়া! মনে হইবে। 
বিষ_ব্যাপনে নুকৃ। শাস্ত্রে আছে--গযল্মা বিশ্বমিদং সর্ধং তন্য শক 
মায্বনঃ। তল্মাদেযোচাতে বিষু বিশধাতোঃ গ্রবেশনাৎ &৮ 
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নিজায় ধর্ছের সাধন] | কর্ণ নিজের বক্ষঃ চিরিয়। কচ প্রন্নান 
করিতেছেন, আপনার মৃত্যুর কথা ভাবিতেছেন না। দুঃখিত 
শ্জরপীড়িত পাঞ্বদিগকে পিতামহ ভীয্স আপনার মৃভার উপায় 
বলিয়া দিতেছেন | বর্ধনরা যুধিষ্ঠির পরম শক্র আততারী 
ছুর্য্যোধনের প্রাণ মান বাচাইবার জন্য ব্যাকুল! বনবাস-ক্লেখ, 
বিবিধ উৎপীড়ন কিছুতেই শক্রাদ্গের বিপদে তাহাকে উদাসীন 
করিয়া রাখিতে পারিল ন1--এমনই ধর্মপ্রাণ, এমনহ আশ্রিত- 
বসল হৃদয়! এই পরুম পবিত্র ধর্দের অনুষ্ঠান আগে ভারত- 
বর্ষেই অন্ুঠিত হইত ) এরপ জগতপাবন ধর্শের কথ! জগতের 
অন্যান্ত জাতীর ইতিহাসে বিরল। যে সকল বিষয়াসক্ত পুরুষের! 
ধনধান্ত উপাজ্জনে অধিকতর মনোযোগী হইলেন তাহার! বৈশ্থা 
হুইলেন; কারণ ক্াহারা ফলকামষী ও ছোভী, অতএব নিষ্কাম 
ধর্ম অনুষ্ঠানে অসম । তাই তগবান শ্রীযক্কষ্চ গীতার সেই সকল 
লোকদিগকে ম্মরণ করিয়া “কুপণাঃ ফলছেতবঃ” এইকথ। 
বলিয়াছেন। শুদ্রদের চিত্তের অবস্থা আরও মলিন, তাই তাহার! 
বেদাবিধির বহিভূত হইলেন। যাহাদের হৃদয় দুর্বল, যাহাদের 
বুদ্ধ অপরিমার্জত, যাহার অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত, এবং অত্যন্ত 
শোক মোহের বশীভূত তাহার] বেদবিধি গ্রহণে সম্পূর্ণ 
অযোগ্য__স্ুতরাং তাহারা শুদ্র। আজ শুদ্র ঘারাই সমস্ত 
ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত । তাই আমরা নিষ্কাম ধর্দের কথা গুলিলে 
শিহরিয়। উঠি। প্ররুতই বর্তমান যুগে আমর! কেবল আশাপাশ- 
বন্ধ কামোপভোগপরায়ণ হুইঘা বিষয়ভোগকেই পরষ পুকুযার্থ 
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বলিয়া তাবিতেছি-_-অর্থসংগ্রহের বিপুল আগ্রহে আদর! সকলেই 
আবদ্ধ। 'ত্যাগাচ্ছান্তি নিয়ন্তরম্‌, এ কথার অর্থ করঝনেই আয় . 
আমরা উপলা্ধ করিম্না থাকি? 'কঃ ধর্ধা ভূতে দয়া? ইহাই 
বা কয়জনে প্রতিপালন করিয়া থাকি? পরমার্থ চিন্তায় 
মন প্রাণকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার আগ্রহ ও সামর্থ্য 
আমাদের মধ্যে কয়জনার আছে? আমরা কয়ঞ্জনই বা পরার্থে 
আত্মত্যাগের জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হুইয়া বসিয়। আছি? বিন্ময়ের বিষয় 
এই, তথাপি আমরা! ব্রাহ্গপ, পগ্ডিত, বিদ্বান, ভদ্রলোক, সাধু, 
দেশ-হিতৈষী, সমাজ- সংস্কারক, ধর্ম-গ্রচারক বলিয়। পরিচয় দিতে 
কোন লজ্জা অনুভব করি না, এবং আজ কাল আমাদের খুব 
উন্নতি হইতেছে তাবিধা। কেহ কেহ আবার ম্পর্থাও করিয়া 
থাকি! এই তে! আমাদের বিচারের ক্ষমতা | 'আ'সন্্কালে 
বিপরীত বুদ্ধি যেমন হইয়া থাকে আমাদেরও ঠিক তাহাই 
হইয়াছে । তাই আমরা সম্যক্দশখী অন্রান্ত খধিবাক্যের প্রতি 
আস্থা স্থাপন করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারি ন1। 


পাশ্চাত্য প্রথা ও সভ্যতার ব্যর্থ অন্ুকরণের মোহে আমরা অন্ধ, 
নিজের ঘরের পানে ফিরিয়া চাহিবার তাই আমাদের অবদর 
নাই। যাহাদের অগ্ুকরণ করিবার জন্ত "মামরা এত 
লালায়িত, তাহারাই তাহাদের সভ্যতার বিষপানে জর্জরিত 
হইয়া তাহা হইতে মুক্তিলাতের জন্তু রোদন করিয়া 
ফিরিতেছে। * পাশ্চাত্য গুরুরা, তাহারা! তাহাদের সভ্যতায় 


৬ কক্দেকজন পাশ্চাত্য মপীষা ষ্ঠাহাদের সভ্যতার ও দেশের অবস্থার কথা 
উল্লেখ করিয়া! আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহ এইখানে উদ্ধত করিয়া দিলাম! 


-৮৪ অভ্যাল-বোগ । 


লন ন'ন--কিন্তব শিল্ঠদদের তাখাতে ভক্তি অচল! এমনই 
অনৃষ্টের উপহাস্‌। | এই পকল লোকফেই আবার সেই 





৭0 79 01801656015 006 81015 ০৫ 01111581102, 20 5000121595 
10810151 1508065 500. 31010510510650515 88505 00 908 006 
0851 5106 00 800 00 0900581 05 79005] 7 00015167000 6 
£169060 0: 06161 0050 5 915 3 10 00100005015 04 001 10055 
210 10080106155 01010311787 800. 006 52100 59 17856 £০0১9১৪0 
006 70001 01--0)15 15 01511128010, 

গু9 পো 2525 20200 006 00901] 01201 001 06101710820 ৪0516: | 
60 2, 0111 0055005 3 €0 1001: 00101 10 106 8৮০ ০012 50:80661, 
10000 570891010প %/1)61) 800051605 069080956 00] 108৮6 770 ০৪৫ 
10001000060" 0015 15 01801050015 15 1251)101081015 ৩ * ৯ % 10 
[01061 6201) 0101)6£ ৮1101000 501010---015 15 00 06 01৮111560, 

106 6818) 15 01617017050 ৮1101) 17001905018) 2700. 1051 ছি11 
96105 276 1101) ৮৮101) 0106 1১006 0051 01 0111721, 10076 810 
0006 13201017815 016 065000000 01910001760 ৩ ক ও % 1121 
125 00506 0115 6210) 09205 ৮250 7091)060701010117--% 06551509901) 011 
01 1101 02776 01917115] ৮200905 20000912117) 1051175) 015- 
(07060. 0 000) 05001706010) 00100, 0৮721060100 50110 

21251 00% 6 08£7896 229007501০0 10 1106 0216 1092. 
9: ৮১111106100 29550185705 1650070510111 091 0900161700 
01901 10109 17065 20910 11055171055 10610100006 88 168,565 1715 
1090069017655) 8100 250111965 101906, 1990016) 01121)06 0 060899119 
076 2,0010195 112 15 2512210790 02 


আবার অন্ত দিকে ভারতবর্ষের উচ্চ অধ্যাত্ম জ্ঞানের অমর জ্যোতিঃতে মধ হইয়। 
বিশ্ববিখ্যাত অধাপক ম্যাকমূলর তাহ(র+'1)80 020 [0018 162 0) এ5/প্রন্থে 
011] 5675109 পরীক্ষায় উভীর্ণ ছাজ্দিগকে সম্বোধন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াতেন__তাঁহ1 এখানে উদ্ধ,ত করিয়। দিলাম। 
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শাস্ত্র প্রণেতা ভূছেব আগ্তকাম খধিদিগকে স্বার্থপর বলিয়া গালি 
দ্েম। শৃত্রেরা যদি বেদ বছিভূ্ত ন! হইত, তবে এতদিন বর্ধ 
ধলিয়। কোন পদার্থ জগতে থাকিত কি না লন্দেছ। অবশ্য শূদ্ব 
ধলিতে আরম বর্তমান শুদ্রজাতিকে শুধু লক্ষ্য করিতেছি না। 
পৃত্র তাহারাই, যাহার বেদবিধি গ্রহণে অসবর্ধ-_ব্রহ্মজানলাতের 
অযোগ্য । শাস্ত্রে কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন দেখুন-- 

'ক্ষাস্তং দান্তং জিতাত্মানং জিতক্রোধং জিতেন্রিয়ং। 

তমেবং ব্রাঙ্মণং মন্তে শেষা; শৃদ্রা ইতি ম্বত 8 

নি্ষাম ধর্মটা লইয়।'আজকাল খুবই নাড়াচাড়া চলিতেছে। 
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৮৬ অচ্যাস-যোগ। 


এনিষ্কাম ধর্ম, নিষ্কাম ধর্মা আজকাল শিশুর মুখেও গুনিতে পাওয়া 
যায়। যেন এট! খুবই সোঁজ! জিনিষ এবং 
যেন তাহা আয়ত্ত করাও খুব অনায়াসসাধ্য। 
গীতার সংস্করণের উপর সংস্কয়ণ হইতেছে, বহুলোক নীতা 
ব্যাধ্য ও প্রকাশ করিতেছেন সত্য, কিন্তু নিষ্কাম ধর্মটা মানবের : 
মনে কোন বিশেষ সংস্কার রাখিয়া যাইতেছে কি না সন্দেহ হয়। 
আজ কার যত (লাক গীত পড়ে, তাহার সহজ ভাগের একভাগ 
লোকও বন্দি নিষ্কাম ধর্শটা বুঝিতে পারিত' তবে ভারতবর্ষের 
আধ্যাত্মিক অবস্থা অন্যরূপ ধারণ গ্ষরিত। হায় ভগবান্‌। 
তুমিই ন৷ অর্জুনকে বলিয়াছিলে ;-_ 
“ইফস্তে নাতপন্কার নাতক্ঞার কদাচন। 
ন চাণ্ুজষবে বাচ্যং ন চ মাং ধোহভ্যনুয়তি ॥% 
এই গীতার্ঘ পরম তত্ব, হে অর্জুন! তুমি অতপস্ক, অভক্ত, 
শুশ্রবা-বিহ্বীন অনুয়াকারীকে কদাচ বলিও ন।)। 
ধর্মই কি বুবিলায না তার “সকাষ? আর “নিষ্কাম?”, 
সুতরাং আমার মত অতগক্ক ব্যক্তি গীতা পাঠ করিয়া কি ফললাত 
করিবে? সর্বশান্রসারতৃতা গীতার মন্মার্থ কি সাধারণ লোকের 


নিষ্কাম ধর । 


আপি 








পেশী 


ম্যায়মূলর়ের উজ গ্রদ্থের--[1011001 00275066 01 00. [7100003? 
জধঠাটি ছিশুমাত্রেরই পাঠ করিয়! দেখা উচিৎ । তিনি চীন, মুসলমান, ইংয়াজ 
এবং অস্কা ইয়ুরোগীয় সকল শ্রেণীর গ্রন্থকর্ত! বং উচ্চ রাজ কর্্চারীদিগের 
মন্তব্য উদ্ধত করিয়! দেখাইয়াছেন-_যে হিন্দুরা তোর ফি পরিমানে আদর 
করিতেন; বাহুল্য ভরে এখানে সেগুলি উদ্ধত করিতে পারিলাম ম!। 
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ধারণা করিবার উপায় আছে? আমাদের হধয সীতার এফাটি 
গ্নোকার্থও ধারণ করিতে অসমর্থ তাই গীত! পাঠ করিব 
আমাদের [চত্তগুদ্ধি হওয়া! দুরে থাক্‌, আমাদের দেহাত্মাভিধান 
আরও বাড়িয়া উঠে! আমর! জামিন! যে-- 
“সাধোর্গভান্তসি ্ানং সংসারমলমাশনম্‌। 
শ্রদ্ধাহীনন্ত তৎ কার্য্যং হস্তিঙ্গানং বুখৈব তৎ।” 

'গীতারূপ সলিলে সাধুর দ্বান, সংসার মল নাশক হইয়া থাকে, 
কিন্ত শরদ্ধাহীন বাক্তির তাদৃশ কার্ধ্য হস্তিগ্ানের ন্যায় বৃথ। ৷ 

বক যতই গভীরতাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানের ভা 
দেখাক্‌, তাহার লক্ষ্য কিন্তু “মতন্তের উপর”--সেইরূপ জাঞ্জ 
কাল পনিষ্কাম ধর্ম” লইয়। আমরা যতই বাড়াবাড়ি করি না ফেম, 
আসলে আমাদের দৃষ্টি “কামোপভোগ”কে আজও অতিক্রম করিয়া 
উঠিতে পারে নাই, ইহা আমি প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
যাহার মুখে “নিষ্কাম ধর লইয়া বড়াই করেন, আসলে “নিফাম 
ধন্ম' যে কাহাকে বলে তাহাও তাহার অবগত নল। তাহারা 
প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ঘের অধিকাঁতী হইলে তাহাদের হৃদগত হুর্ধলতা 
বিদুরিত হুইত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়াই মুখে তাহারা 
যাহ! বলেন, কাধ্যকালে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করেন । 
এইন্ূপ কপটতাই শৃঙ্রের লক্ষণ, ইহাদের নিকট কখনই মিতা 
সতা বেদজ্ঞান উদ্ভাসিত হইতে পাবে না। মুখে উচ্চ ভ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কথাঞ্টচ্চারণ করিলেও, কপট, ইঞ্জিয়ার়াম, দেছাখী- 
বাদীদের নিকট, গেছ হইতে যে আত্মা পৃথক, এই উচ্চ অধ্যাখ্ম- 


ক 
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বিজ্ঞান সম্যক প্রন্ফ,টিত হইতে পারে না সুতরাং নিষ্কামধন্্র যে 
কি, তাহ! ্ঠাহাদের্র কখন বুদ্ধিগমা হইতেই পারে না। আবার 
এই সকল লোকই যখন ধর্্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয় 
ধর্ম্দোপদেশ প্রদান করেন, তখন ধর্দমজগতে এক অভিনব 
উচ্ছ্‌ লতার দ্বার উনুক্ত হয় । ধর্ম অনুষ্ঠানগত, ধর্ম শুধু বাক্য 
মাত্র নহে। বাক্যার্থ বুঝিলেই ধর্ম বুঝিতে পারা যায় না, 
ধর্ম বুবিতে হইলে অনুষ্ঠান করিয়া! দেখিতে হয়। আমর! 
অনুষ্ঠান করিয়৷ দেখিব না, ধর্মকে জানিতে হইলে যে সব নিয়ম 
পালন আবশ্তক তাহা পালন করিব না, অথচ তাছার গৃষার্থ 
বুঝিয়া লইব - এরূপ কখনই হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় 
ঘিনি "ওদব কিছুই নয়” বলিয়। সিদ্ধান্ত করেন_-ইহাতে তাছার 
হঠকারিতাই প্রকাশ পায়। সাধু পুরুষের! একূপ বুদ্ধিকে 
কখনই প্রশংসা! করেন না। অনুষ্ঠান ও অভ্যাসের মধ্য দিয়! 
ধিনি আপনার জীবনকে বিশুদ্ধ করয়াছেন, বাহার হদয়- 
কপাট উদ্ুক্ত হইয়াছে, যিনি আত্মার মধ্যে পরযাত্মার দিব্য 
জ্যোতি:কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন_-তিনিই খধিদ্িগের অলৌকিক 
শক্তি ও অসামান্ত জ্ঞান পরিদর্শন করিয়া আননিত হন তিনি 
লৌকিক তর্ক দ্বার! অতীন্িয় বিষয়ের প্রতিষ্ঠ। অসঙ্গব জানিয়া 
মৌনাঁবলস্বন করিয়। থাকেন। সেই নকল আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পর় 


 মনীধীগণ আচরণের দ্বার! ধর্মের ও খাষি প্রণীত শাস্ত্রের যথার্থতা 


উপলদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, বৃথ! তর্কের ছ্বার। স্বময়ক্ষেপ করিতে 
ইচ্ছা! করেন না। এই সকল সংপুরুষেরা একদিন উপদেষ্টা 
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হইলেও হইতে পারেন, কিন্ত তাহাদিগকেও বলিতে হয় “তৃয় 
এব তপস! ব্রহ্মচর্ষেন শ্রন্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ, বথ। কাখং 
প্রশ্লনান পৃচ্ছতঃ যদি বিজ্ঞাস্তাযঃ পর্বং হু বে! বক্ষ্যাযঃ |” 
“তোমাদিগকে আরও সংবৎসর কাল তপস্যা, ব্রহ্মচর্ধ্য ও 
শ্রদ্ধা অবলম্বন করিরা বাঁস করিতে হইবে। তাহার পর তোমরা! 
ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন কর, আমি যদি জানি তোমার্গিগকে সমস্তই 
বলিব।” কিন্তু আঙ্কাল আমর! শিষ্যবিত্ত অপহরণ করিবার 
জন্। সকলেই গুরু সাঙ্জিয়া সবজ্ঞান্তা হইয়া বপিয়া আছি। ধর্ম 
এত সহজে বুধিবার জিনিষ তো নয়! এত সহজে বুঝিতে 
পারিলে বুদ্ধদেবকে ঘর ছাড়িয়া ঘোরতর তপশ্তায় প্রবৃত্ত হইতে 
হইত না, শক্করপ্চাধাকে সন্যাস লইতে হইত না এবং চৈতন্ত- 
দেবকেও কাদিয়! কাদিয়! পথে পথে বেড়াইতে হইতন1। ধর্দের 
ব্যাকুলত। ক্ষুধার তাড়না অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর--একবার যাহার 
অন্তরে স্থান পাইয়াছে, তাহাকে পাগল করিয়! ছাঁড়িয়াছে। 
তা ছাড়! শান্্র ও সদ্দাচার ন। মানিয়। শুধু আপনার বিকৃতমন্তিষ্ক 
ও গায়ের জোরে কেছ কখন ধর্লাত করিতে পারে 
না। আমর! নিষ্ধাম ধর্ম বুঝিব কি, আমাদের এমন 
নীচ অন্তঃকরণ যে আমরা নরকে আছি কি পৃথিবীতে 
জাছি, তাহা স্থির কর! সময়ে সময়ে ছুরহ ছয় । আমাদের 
অধ্যে এমন অনেক লোক আছেন ধাহাদের বলিতে শুনিয়াছি 
“আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিয়া মিঃ আর 
আমার কষ্টোপার্জিত অর্থ পাঁচতৃতে থাইয়া নষ্ট করিবে-_. 
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ইহা কিরূপে সহ করি'-ছার। ভারতবর্ফার আর্ধ্য সম্তান- 
গণ! তোমর! তোযাদের পিতামহ খধিদের বাকা কি সমস্ত 
একবারে বিশ্বৃত হইলে? স্বাহারাই ষে বণিয়াছেন--“অতিথি 
দেবোভব'; এই দেশেই তক্ত প্রহলাদ প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন 
“নৈতান বিহায় কপণান্‌ বিমুমুক্ষে! এক” 'অন্তান্য অতক্ত অনুর 
বালকদ্দিগকে পরিত্যাগ করিয়া এক|] আমি মুক্িলাভ করিতে 
ইচ্ছা করি না'_-আর একজন তক্ত তাহার ক্ষুধানিবৃতির জনা 
অ্রপূর্ণার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন__কিন্তু তীহাকে 
ধলিতেছেন “মা এ ধা আমার একার নয়- আমি একার জন্তু 
তোমার নিকট ভিক্ষা করিতে আপি নাই “জায়ানুতা পরি- 
জনোতিথয়োব্নকামা”__সকলের জন্তই আজ তোমার নিকট 
ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়াছি--সেই দেশের লোকে কেমন করিয়া 
একথা বলিতে শিখিল যে “তোমরা সকলে মিল্য়া খাইলে 
আমার অর্থের অপব্যয় হইবে ।” আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়! 
আর কাহাকেও আপনার মনে করিতে পারি না এ কি সামান্ 
হীনতার কথা । আমি ও আমার স্ত্রীপুত্র ছাড়া অন্য কেহ ভোগ 
করিলে তাহাকে লোকসান বোধ কর' এ যে কতটা সলদৃষটি, 
তাছ! সেই স্থুলধীর! কিছুতেই বুঝিতে পারে না। ইহা! কি 
প্রকৃতই সত্য কথা নহে যে আমার উপার্জিত জর্থ লকলেরই 
অধিকার আছে। আমার শরীর যনকে পুষ্ট করিবার জন্য কতযুগ 
' ধরি! কত লোক পদ্িশ্রম করিতেছে তবে আমি মান্য হইতে 
পারিয়াছি--যানুঘের উপষ্োগী ভ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজান লা 
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করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা একটু তিস্তা করিয়া! দেখিলেই বুঝা 
যায়। এ খণ পরিশোধের জন্য আমি বিশ্বমানবের নিকট দ্বায়ী। 
এইট অধিকারকে সর্ধাস্তঃকরণে স্বীকার করা এবং এই বিশ্ব 
নিয়মের নিকট প্রণত হওয়া_-ইহাই যথার্থ নিষ্কাম ধর্মের ভিত্তি 
বিশ্বের মধে), সমস্ত জড় ও চেতনের মধ্যে এই কর্ধের প্রবাহ 
নিরস্তর অবিশ্রান্ত গতিতে বহিয়৷ চলিয়াছে  মূঢ় আমর! তাহা? 
চাহিয়া দেখি ন। | বায়ু বছিতেছে, সূর্য আলোক ও উত্তাপ দিয়া 
সমস্ত জগতের জীবনসঞ্চার করিতেছে, চন্জা স্গিঞ্ধ জ্যোত্সায় 
নিখিল জগতকে প্রসন্ন ও শীতল করিতেছে ; অধ্বি, জল, আকাশ, 
মৃত্যু সকলই তাহার নিংদশ মত জগৎ কার্ধোর শৃঙ্খগা সম্পাদনের" 
জন্য আপনাদিগকে' নিয়ত নিযুক্ত রাখিয়াছে-_তজ্জন্য তাহার! 
কাহারে নিকট কিছুমাত্র প্রার্থী নহে। অথচ সকলেই কাজ 
করিতেছে-কফেহ কিছু পাইবে না বলিয়া কাত কর্ম বন্ধ 
করিয়া বসিয়া নাই। এই অনন্ত জীবনপ্রবাহ শতমুখী হইয়া 
ভগবানের চরণসিন্ধু পানে ছুটিয়। চলি়াছে-_পথে তার বিরাম 
নাই, বিশ্রাম নাই, ''কেন” চলিতেছি এ প্রশ্ন নাই । কারণ এই 
তাহার আদেশ। এইরূপ নির্বিচারে তাহার আর্দশ মানিয়া 
চলাই নিষ্ধাম কর্ম--ইহাতে কর্শবন্ধন হয় না। আর 
যা কিছু করিসে, সকলেতেই বন্ধন--সকলেতেই যোছের: 
ফাস্‌। 

ভগবান গীতায় কর্ধের উপদেশ দিয়াছেন, এবং যেরূপভাকে 
কর্ণ করিলে কর্ম বন্ধন খটে না, তাহা ও তিনি অঞ্জুনকে শুনাইয়া- 
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ছেন। নিষ্কাম কর্ম কিরপে হয় সেই কথা বুবাইতে পিয়| 
উনি বলিয়াছেন “ুদ্ধ্যাযুদ্তঃ যয়! পার্থ কর্ম বন্ধং 
অভিপ্রা।  প্রহান্তসি।” ইহার টাকান শ্রীধর স্বামী বলিয়া 
ছেন-__“ঘযয়! বুদ্ধযাযুক্ত: পরমেশ্বরাঁলিত কর্ম- 

'যোগেন শুদ্ধাত্তঃকরণসংস্ততপ্রসাদলন্ধা পরোক্ষজ্ঞানেন কর্মাত্মকং 
বন্ধং প্রকর্ষেশ হাম্যসি তক্ষসি।” অর্থাৎ ঈশ্বরাপিতচিত্তে কর্ম 
করিতে করিতে চিত্তগুদ্ধি ঘটে । তখন ভগবৎ প্রসাদলনধ অপ- 
পরোক্ষ জান ম্বার কর্্মবন্ধন সব ক্ষীণ হুইয় যাপ়। ভগবান আরও 
বলিয়াছেন “মরি সর্বাণি কর্ম্াণি সংন্তন্তাধ্যাত্মচেতসা ৷ নিরাশী 
নির্ঘমযোতৃত্ব। যুধ্যন্ব বিগ্লতজ্জবরঃ।', ইহার শান্কর ভাষ্য এই: 
“ময়ি বান্ুদেবে পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞ সর্বাত্মমি সর্বাণি বর্মাণি 
সংন্যন্ত নিক্ষিপ্য অধ্যাত্বচেতসা বিবেকবুদ্ধযাহং বর্তেরায় ভূত্যবৎ 
করোমীত্যনয়। বুদ্ধা]। কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ। নির্ঘ্মমো 
মমভাবশ্চ নির্খঈতো! যন্য তব স ত্বং। নির্্মমোভূত্ব। যুধ্যগ্ব। 
বিগ্তজরে! বিগত সন্তাপো বিগতশোকঃ সন্িত্ার্থঃ* | ্্রীধর 
স্বামী এই শ্লোকের টাকা “অধ্যাত্মচেতলা”র অর্থ লিখিয়াছেন-_ 
অন্তর্ধযাম্যধীনোইহংকর্্মকরো মীতিবৃষ্ট্যা-_যোটের উপর ছিজনেক 
একই কথা। কর্ধের ফলাকাখ। না করিয়া কর্খেতে মমত্ব বুদ্ধি না 
রাখিয়া--ৰিবেকবুদ্ধিযুক্ত হুইয়৷ অর্থাৎ জগতকর্তা পরমেশ্বরের 
ভৃত্য আমি তাহার নিদেশ পালন করিয়া চলিতে ছ--ইছার 
তালমন্দ ফলাফল কিছুই বুঝি না_-এইব্রপভাবে কণ্্ন করান 
নামই নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা। কর্ধে যদি মমন্ববুদ্ধি ন! 


কপ্মযোগ ও তক্তিযোগ । ৯৩ 


থাকে তবে কর্ণের লাতালাভে হর্ষ বা সম্তাপ হুইবার সম্ভাবন' 
নাই। 
কর্ম সম্বন্ধে এখনও সমস্ত কথ! বলা হয় নাই, কিন্তু নিষ্কায 
ভাবে কর্ম করিবার সাধার্থ্যলাত কিলে হর 
নিষ্কাম কণ্দ করিবার সে কথাট! এখানে বলিয়া রাখা আবগ্তক। 
সামর্থালাভ হয় কিদে ? 
ভগবান বলিয়াছেন।-_ 
“্জবামরণমোক্ষা্ মামাশ্রিতা বতস্তি যে। 
তে ব্রন্গ তদ্বিদুঃকৃতৎমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্‌ ॥” 
অরামরণের নাশ জন্য আম1কে আশ্রয় করিয়া যাহার! প্রযত্ত 
৬ করেন ( এহ প্রযত্বের কথা অভ্যাসের প্রভাব উল্লেখের সময় 
পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে) তাহারা সেই পরক্রঙ্গকে,, 
অধ্যাত্রকে এবং সমুদ্দায় কর্মকে অবগত হ'ন। 
এখন বোধ হয় বুঝিলাম সরহস্ত কর্্মকে অবগত হইতে হইলে 
ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে-_-প্রপত্ন হুইয়! তাহার শরণাগত 
হইতে হইবে। এইরূপ প্রযত্বে ধাহার! অত্যন্ত তাহাদের সমন্ত' 
কর্মই নিষ্কাম কর্মে পরিণত হয়। তাহার শরণাগত হওয়াও ঠিক 
সোজ। নয়, শুধু মুখে “শণ লইনু তুয়া পায়” বলিলে হইবে ন!। 
সেই যথার্থ শরণাগত হইতে পারে থে দৃঢ় ভজনাকারী, হাঁহার 
পাপ ক্ষয় হইরাছে, এবং ষে পুণ্যকর্ণন্বারা মোহনির্ঘৃক্ত হইয়াছে। 
ভগবান বলিয়াছেন, | 
“বেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্‌। 
তে দ্বদ্বমোহুনির্ঘুক্ত। তদন্তে মাং দৃব্রতাঃ ॥” 


৯৪ অক্ঠাস- যোগ । 


কিন্ত যে সকল পুণ্যকর্্মকারী জনগণের পাপ নষ্ট হইদ্বাছে, 

 হম্বজনিত মোহ হইতে ধাছার! মুক্ত,তীছার! দৃঢ়ত্রত হইয়| আমাকে 
ভজনা করেন।” এই দ্বম্বনিত মোহ ঘুচিয়া যাওয়া কি সহজ 

কথা? ইচ্ছাত্বেয হইতেই এই তন্ছমোহ জাত-_দেই ইচ্ছাদ্েয 
এই স্থুল শরীর হইতেই হয় । সুতরাং সর্বপ্রথমে এই স্থুল শরীরের 
মোহ ছইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হুইবে। স্মুল শরীনের 

মোহ ধাহার ঘুচে নাই তিনি নিষ্কাযভাবে কর্ম করিবেন কিরূপে? 
অতএব “গরযত্বাদু যতমানভ্ত যোগী সংশুদ্ধ কিন্বিঃ | অনেকজন্ম- 

সংশিদ্ধস্ততো! যাতি পরাং গতিম্॥” “কিন্ত প্রযস্ব সহকারে 
উত্তরোস্ভর যোগে অধিক যত্বশীগ যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক 

জন্মে সাধন-সংবদ্ধিত-যোগ ত্বারা সিদ্ধি-লাভ করিয়া অনন্তর 

পরম! গতি প্রাণ্ত হ'ন।” যোগ।ত্যাসের বলে মনে সান্বিক ভাবের 

সঞ্চার হয়) মনের সংকল্প বিকল্প ন& হয়, চিত্ত স্থির হয়। পলেই 

অবস্থায় ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হওয়। যায়, পাপক্ষয় প্রযুক্ত 
তখন নিরস্তর ভগবৎ শ্বরণ হইতে থাকে । এইরূপে যোগী অনন্ত- 
চিত্ত হইয় তাহাকে শ্মরণ করিতে পারিলে সেই নিত্যযুক্ত যোগীর 
পক্ষে তিনি সুলভ হ'ন। একথা তিনি নিজমুখেই শ্বীকার 
করিক্মাছেন । 

পূর্বে যে ভাবে কর্ম্ম করার কথা বল! হইর়াছে, সেই ভাবে 

কর্ম করিয়া মুমুক্ষুর! মুক্তিলাত করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ম- 

রহস্য বড়ই জটিল ও ছুর্বোধ্য- বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যাজদেরও 

ইহাতে সময়ে সময়ে ভ্রম হইয়। থাকে, তাই বহ্য়াছি নিষ্কায 


কশ্মযোগ ও ভক্কিযোগ। ৯৫ 


তাবে কর্ণ করিলেই হুইল না। ভগবান অর্জুনকে 
বুঝাইতেছেন।-_ 

“কর্মণা কর্ম যঃ পহ্যেদকর্্মপি চ কর্ম যঃ। 

* স বুদ্ধিমান মনুয্োষু স যুক্তঃ কত্নকর্ম্মকৎ ৪” 

“ঘিনি কর্মে অকর্্ম ও অকর্মে কর্ম দেখেন, মনুষাগণের মধ্যে 
তিনিই বুদ্ধিমান এবং সর্বকর্মকারী হইলেও তিনি যুক্ত ।” অর্থাত, 
কন্ধীবন্কনের তয়ে অথবা আলন্ত খা কার়ক্রেশ ভয়ে ধিনি কর্ম 
ক্লরিতে অনিচ্ছক, তিনি কর্ম ন। করিলেও, কর্তব্য কর্ম অকরণেতর 
জন্য পাপভাণী হন । . কিন্তু বিনি জানেন যে ঈশ্বরাপ্তি চিত্তে 
কর্ম করিয়া বর্ম বন্ধন হু না, তিনি কর্ম করিতে কখনই ভয় 
পাল না। তিনি সহত্র কর্তব্য-কর্মের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত 
করিয়াও কর্মবন্ধন প্রাণ্ত হন না। স্থুতরাং তাহার কর্ম-__কর্শনা 
করারই সযান হুইল। আর যিনি কম্ম করিলেন না-_তাহার 
অকর্মাই কর্ণ হইল অর্থাৎ কর্তব্য অপালন হেতু তাহাতে কর্ম- 
বন্ধন ঘটিল। সুতরাং যে গৃহে থাকে (ভগবদপিতচিন্ত গৃহ) এবং 
যে গৃহ ত্যাগ করে ( সন্্যাসী ) ইহার মধ্যে লাভবান কে অধিক 
হয়) তাছ! নির্ণর্ করা সময়ে সময়ে বড়ই কঠিন হইয়! পড়ে । 
আসল কথ কর্ম করিয়া যখন আনন্দ হয়, কর্ম বখন শুধু কর্তব্য 
৮ শ্বামীকৃত টীকা :__অকর্জানি চ বিহ্তাকরণে কম বঃ পন্যেৎ।| প্রতৰ!- 
ঘোৎপদকত্বেন বন্ধছেতুতাৎ! পরমেম্বরারাধনলক্ষণেকর্প ণিকর্মবিষয়ে | অকর্ম 
কর্েদং ন সভবতীতি যঃ পন্যেৎ তন্ত জ্ঞান হেতুষ্ছেন বন্ধকন্াভাবাৎ। য এবভ্,তঃ 
স তু সর্ষেষু হন্থুযোু বুদ্ধিমান পণ্ডিতঃ। 


৯৬ আভ্যাস-যোগ । 


প্রণোদিত হুইয়াই করিতে হয় না-_-তাহার মধ্যে বেশ প্রীতি, 
আনন্দ__নিঝরের ধারার মত ফুটিরা বাহির হয়, তখন সে কর 
করিতে চিত্তবিদ্রোহ উপস্থিত করে না_আর তাহাই নিষ্কাম-- 
তাহাই ভগবৎ অর্পিত কর্মা। আর যে কর্মে নিরানন্দে হাদয়কে 
ভরিয়া রাখে, যাহা করিতে ভাঁর বোধ হয়, চিত্ত বিমুখ হইয়া 
বসে-_বুঝিতে হইবে সে কর্ম কখনই ঈশ্বরার্পিত কর্ম হইতে পারে 
না। (কারণ ভক্তের কাছে ভগবানের কর্ম বড়ই আনন্দের 
বড়ই সুখের )) শক্ত কবি গাহিয়াছেন £__ 
“তুমি যত তার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা” 
আমি যত ভার জমিরে তুলোছ সকলি হয়েছে বোঝ।। 
সুতরাং কি ভাবে কম্পন করিলে কর্ম অকর্্ম না হইয়া যথার্থ 
নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে তাহা ভগবান গীতার অষ্টম অধ্যায়ে আরও 
বিশেষ ভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । অঞ্ভুনের “কর্মাকি?” এই 
গ্রন্জের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন £__- | 
"ভূতভাবোত্তবকরো! বিসর্গঃ কর্মঃ সম্ভিতঃ1/% 
_ * ভূতানাং ভাবো ভুতোভাবঃ । ত্তে স্বে। তৃতোভাবোন্তব:। তং করোতীতি 
ভূতগ্তাবোন্তবকরঃ| ভূতবস্ত,ৎপত্বিকর ইত্যর্থঃ। বিস্গোবিদর্জনং দেষতোদ্েশেন 
চরুপু্করাডাশাদে ভ্রব্যন্য গরিত্যাগঃ | স এষ বিদর্গলক্ষপোবজ্ঞেঃ কর্ধা সজ্জিতঃ কর্ম 
শক্ত ইত্যেতৎ। (শঙ্কর)। 


তৃতানাং আরায়ুজাদীনাং ভাব উৎপত্তিঃ। উত্তবস্চ অগ্ৌপ্রাস্তাহতিঃ সম্পাদিত? 
যুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তেবৃ্ট বৃষ্টেরনং ততঃ প্রজা; | ইনু ক্রমেল 
বুদ্ধিঃ । তৌ ভাবোস্তষৌ কয়োতি ঘো [বদর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রবত্যাগরূপো 
হড্তঃ। সব্বকর্মণামুপলক্ষণযেতৎ। সচ কশ্পু শব্দবাচাঃ | শ্বামীক্কত টীকা। 


কর্মবেগে তক্তিযোগ। : ৯৭ 


“তৃতানাং ভাবাঃ ভূত ভাবাঃ। ক্েষাং উতর বিদ্রগঃ 
ত্যাগঃ1”(যে ত্যাগ ক্রিয়া জীবের ভাবের উদ্ভাবন কির থাকে, 
উহথারই নাম কর্ম) জীবের অববরস্থ অফুটন্ত তাবনিচর যাহ! 
প্রন্থপত অবস্থায় আছে, উ্দিগ্কে ফুটাইয়। তোলার নাম কর্দ। 
দেবোগ্গেশে ত্যাগরূপ কিয়া দ্বারা, এই তাবকুন্থম . ফুটানকার্্য 
সংযাধিত হয় । যে বিসর্গ ব! ত্যাগ ভূতগণের ভাবের বিকশিক. 
এবং যাহা দেবোদেশে ব্যয়িত হইয়। নিষ্পর হয়, তাহাই কর্ম শখ 
বাচা। কিন্তু যাহা দ্বার! শক্তির অপব্যর় হয় তাহাক নাম অকর্্ম। 
সুতয়াং একই কর্ণ বর্তার ভাবানুরূপ কর্ধ, অকর্ধ ও বিকর্ষন্দবস্থা 
প্রাপ্ত হয়৷ ফুটনোটে শ্রীমদৃশক্বরাঁচার্য্য ও শ্রীমঘ্‌ প্ীধরশ্বামী যেব্ধপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক 
দেখিবেন আপাত দৃষ্টিতে এই অর্থেরসহিত ভান্ত ও টাকার অর্থের 
ভিত! লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়। দেখিলে খুব বেশী 
পার্থক্য আছে বলিয়! বোধ হইবে ন1। উহার! “ভূতভাঁব” শব্দের 
অর্থ প্জীবের উৎপত্তি” করিয়াছেন, আর আমরা বলিতেছি 
জীবের অন্তরের ভাঁব। জীবের উতৎ্পভি মানেই হৃতি। সৃষ্টি 
মানেই তো ভাবের বিকাশ। জগৎপিতা পরমেশ্বরের অস্তরে। 
জগৎ যাহা! ভাবরূপে বিভ্তমান বহিয়াছেঃ কর্ণঘারা তাহারই 
বিকাশ সাধন করাই হি । সেই জন্ত ব্রন্ধ। হাতির পূর্বে তপন্যা 
করিয়াছিলেন 'ন তপাংস্তপাযত”- অর্থাৎ যে সৃতি ভাবন্রপে 
বিষ্তঘান ছিল, তপস্যা গ্রভাবে, তাহাই ক্রমশঃ জন্বাট বাধিষ্ব 


জগব্রপে পরিণত হইল । দৃষ্ঠমান সমস্ত পদার্থ ই ভাবযপপে বিভমান 
ণ 





৯৮ অভ্যাস-যোগ। 


ছিপ বলিয়াই তাহাদের এই রূপ পরিগ্রহ সম্ভবপর হইয়াছে। তা! 
ছাড়া এ জগতে মনুষ্য বাহ| কিছু গড়িয়। তোলে, তা! কি ভাব- 
রূপে (ঠিক চিত্রকরের চিজ ভাবনার স্তায়) মন্থুয়ের চিন্তাকাশে 
অগ্র হইতে রূপ পরিগ্রহ করিয়া! বর্তথান, থাকে না? 

ইহাই ভারতবর্ষায় আর্ধ্য ধবিধিগের “কর্মের” বিশেষত্ব। 
বাহার নিছে বুধেন এবং লোককে বুঝাইতে চান যে পূর্বতন 
খধির৷ কেবল সংসারকে অবজ্ঞ। করিয়া! আপনাদের মুক্তির কথাই 
ভাবিতেন, তাহারা ষে ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। * 


পাশপাশি 








* শাস্ত্রে ব্রাঙ্মণের লক্ষণ বলিয়াছেন, 
“শমোদমন্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্বমে চ। 
জানং বিজ্ঞানমান্তিকাং অন্ষকর্ম স্বভাবজমূ 
“জম, দুম, তপন, শৌচ, ক্ষমা? জার্জব, ড্যাম, বিজ্ঞান, আস্তিক এই সকল 
ব্রাঙ্ষণদিগের ত্বভাবজ কর্ম ।' এজদ্য ব্রাহ্গণ নস্তানকে বিশেষ শিক্ষ। দীক্ষা গ্রহণ 
কারিতে হয় না। অন্ততঃ কিছু .ন। কিছু এই সকল লক্ষণ ব্রান্ধণের মধ্যে 
খাকিবেই থাকিবে। যদি লা থাকে, তবে বুঝতে হ্টবে [নি স্রাঙ্গণ নন। 
গুণ, কর ও নাম এই তিনটি দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণ সিজ হয়। বাহার গ্রথমাক্ত 
ছইচি লক্ষণ না থাকে তিনি নাম মাজ ত্রাক্মণ। বাহার! বলেন সে কালের 
ব্রাঙ্মণের! খ্বার্থপর ছিলেন তাহায়! ব্রাহ্মণের লক্ষণগ্ুলি ভাল রিয়! বুধিয়া 
দেখিবেন। "জান" একটি ব্রাঙ্দণের গুণের মধো, এই ভান তীাক্। ফাহাফে 
বলিতেন দেখুন “সর্ধাভূতেযু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষতে । অন্নিষ্রং হিভক্তেযু 
তজজ্ঞানং হিদ্ধি সান্বিকমূ।) হাহ! দ্বার] বিভততবীপ সর্বভতে অধিতক্ত এক 


. “বিকারহীন ডাখ অধলোকিত হয় সেই জঞাবকে সাস্বিক জামিবে। সুতরাং যে. 


উদ্যারত। ও যে জ্ঞানের অধিকারী না হইলে ব্রাঙ্গণ হওয়াই অসভষ সেরণ 


, কর্মযোগ ও তক্তিযোগ । ৯৯ 


ফুলটি নুচারুরপে ফুটিলেই তাহার শোভায় ও গন্ধে দিক 
দিগন্তকে আমোদিত করিয়! রাখে--ইহ1 হইলেই ফুল জীবনের 
পূর্ণ সার্থকত! হইল। এইরূপ ফুটন্ত ফুলই দেবপুজায় প্রশত্ত। 
অনস্তজীবনটি ও ঠিক এই ফুলের মত। তগবচ্চরণে পৃজোপছারের 
জন্তই তাহার জীবন, এবং ইহাতেই তাহার চরম সার্থক ত। ফুল 
যেষন বৃক্ষশাখাকে ভেদ করিম! বৃত্ত হইতে উদগত হয়) এবং 
ক্রমশঃ যতই সে ফুটিতে থাকে, ততই সে বৃন্ত হইতে আপনাকে 
পৃথক করিয়]| প্রকাশ করে, ক্রেমে পুর্ণ পরিস্কট হইলে, অতি 
সহজেই বৃস্ত্চ্যুত হইয়া স্বাধীন হয়, তদ্ধূপ এই ব্ক্ষবূপ কলেবর 
হইতেই সাধন ও অভ্যাস বলে আত্মা আপনাকে শ্বতঃ প্রকাশিত 
করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ দেহের বন্ধন হইতে আপনাকে পৃথক 
করিয়া ফেলিবার অবসর পায়। মন্ুষ্যের মধ্যে যে সব অকুটন্ত 
ভাব, কুম্থমকলিকার গন্ধের মত সুপ্ত ও মুদদিত খাকে--পেই 
সকল ভাবগুলি * বদি ফুটিতে পায়, তবে তাহার গন্ধেও মাধূর্ধ্, 


খীমান পুরুতয়! স্থার্থান্ধ হইয়! কখনই শাস্ত্র রচনা করিতে পারেন না। বরং 
ঠাহাদের মত এতট! উদাস ও পবিজ্ঞভাব পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে 
জাছেকি? 


* গীতাতেও ভগবান এইগুলিকে “ভাব” বলিয়াছেন 
বখ! ১--"বুদ্ধি জানমসং মোহ: ক্ষমা সত্ত্যং দঃ শম$। 


সুখং দুঃখং ভবোংভাবে। ভগ ভয়ঘেবচ ॥ 
অছিংসা সমত! তুষ্টিত্তপোদানং বশোহ্যশঃ | 
বস্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথঘিধাঃ ||” 


কত . আজ্ঞাসফেগ।  , 


মামর'সমাদে ানক্ষের বিষ নখ উস সিতে থাকে, ঝাল 
তাঙাকে ধ্বংশ .ধরিতে পায়ে না) জরা তাহাকে জীর্ণ করিতে 
পারে না। ভারতবর্ষে এইযণ কত জীবন-ুণ্প পূর্ণ পরিশ্ষট 
হইয়া তগবন্চরণে পুষ্পাধলিরণে প্রবন্ধ হইবার যোগ্যতা! লা 
করিয়াছে তাহার সংখ্য! মাই । সর্ধদেশে সর্কাকালে এই পুষ্পগুলি 
অগ্রত্যাশিতভাবে সময়ে সময়ে কুঁটিয়া উঠে। একদিল জেরুজে- 
লায়ে এই ফুল কূটিয়াছিল, আঙ সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান জগৎ তাহার 
শোতায় মুদ্ধ। লুথার। হাওয়ার্ড, ফাদার-ডামিয়েন, মূলার, 
নাইটিঙ্গেল্, কার্পেন্টার, টলইয়, ইমাসনু। কালণইল, হার্কাট- 
ম্পেব্দার, কাণ্ট, গেটে প্রভৃতি উদার চরিত মহান্ুতব মানবাত্ম! 
যুরোপ খণডেও জন্মগ্রহণ করিয়! পাশ্চাত্য দেশকে ধন্য করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষ এই ফুলের বাগান। অতীত যুগ হইতে বর্তমান যুগ 
পর্যয্, সর্বযুগেই ভারতবর্ষ শোভন-পুপ্পের উদ্ভানভূমি। এধানে 
জীরামচন্র ্রীরুঞ্চ, ব্যাস বশিষ্ঠ, জদক যাজবহ্য, কপিল অষ্টাবন্ত 
বুদ্ধ শন্বরাচার্ধ্য, ধরব প্রহলাদ, নারদ গুকদেব, যুধিঠিন বিছুর। ভীন্ক 
"অঙ্জুন,সীত। সাবিত্রী, মৈত্রেছী গার্গা,দময়ন্্ী শৈব্যা, কুন্তী গান্ধারী 
প্রভৃতি কত ফুলই ফুটিয়াছিল, এখনও সমস্ত জগত ধাহাদের 
সৌগন্ধে জাকুল। চারি শত বর্ষ পূর্বে বঙ্গদেশে আবার কঃ 
ফুল ফুটিয়াছি্-_ নবদ্বীপ আলো করিয়া ভীয গৌরাজছে ₹ সীহ। 
দেরমধ্যে শর্ষস্থান জধিকার করিয়াছিলেন। ভক্তের কথায় বলিতে 
"গেলে “যার রগ লাগি আখি ঝুরে, গুণে মন ভোর ।” আমাদে। 
খোর ছর্দীশার দিনেও, এই অতি আল্পকাল আগেও ধর্াবীয় রাঁজ 





4 এ স্ব লোকোত্বর পুরুহের কথা-_এখনও লোকচক্ষুর & 
অন্তরালে কত সুনির্মল শোস্তাময় সগীতময় জীবনপুষ্প সঙ্গোণনে 

প্রশ্ফ,টিত হইতেছে-_ীহাদিগের কয়জনের খবরই আমক়! 
ঝ্বাখিয়া থাকি? যাছাদের গোপন হাদয়ের অনীম মাধুর্য 
আমাদের অজ্ঞাত ক্ষেত্রের মধ্যে বিভ্তৃত হইয়া! চরষ ার্ঘকতা ল লাত 
কন্ধিতেছে। ই'ছাদের সংখ্যাও অল্প নহে । 

জীবনের এই ভাবটুকু, মাধুর্ধ্যটুকু কুটাইয়। তোলা এবং তাহ! 
দেবোদ্েশে ত্যাগ করিতে পারার নামই “কর্ম! ভাব কুদুষ 
বখন ফুটিয়া উঠে, তখনি তাহা অতি সহজে আপনাপনি তগ- 
বচ্চরণে জুটাইয়] পড়ে । তখনই ইহাকে প্রেমতক্তি বলে--ইহাই 
“ঈশ্বরে পরান্থরাগ |” (কর্মে দি ঈশ্বরারাগ বর্ধিত না হয় তবে 
বুঝিতে হইবে গে কর্ম নিষ্কাধ কর্ম নহে, তাহ! অকর্্ম ও 
ব্র্থশ্রম মাত্র । ) 

গুতকর্থের দ্বার! নিষাম ভাব যতই ইনি পাইতে থাকে, ততই 
ক্ঞান ও প্রেম প্রগাড় হইয়া উঠে। ইহাই দস্থম্ত-জীবনের চরম 
লক্ষ্য। ইহাই বনের পঃ পরম নমাণ্তি । অনেকে “তজ্ি” 


" ঙ্ 
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ফাটি লইয়া! বড় ভুল করেন। তক্তি শুধু ভাবগ্রবণতা নহে। 
ধাহার] কর্মের ঘারা অগ্ডুভ বাসনাকে অগ- 
সারিত করিতে না পারিয়াছেন, যাহাদের 
চিত্তে জানের নির্শল আলোক প্রদী হইয়া 
উঠে নাই. সযুত্রবক্ষে নাবিক-হীন তরণীর ন্যায় ফাহাদের চিত্ত 
সতত বিঘূর্ণীত ও বিহ্ষু্, ভীহার] কখনও তক্তিলা করিতে 
পারেন না । (যে ভক্তি সাধন মন্ুস্তকে মহত্ত্ব সাধনে দীন করিয়। 
রাখে, জড়বৎ করিয়া সমস্ত কর্ম চেষ্টা হইতে বিমুখ করিয়! তুলে। 
কোন প্রকার বঞ্চাটের যধ্যে পড়িতে ধাহাদের চিত্ত বিদ্রোহ 
উপস্থিত করে, তাহার! হরিনাম করিক়া,যত অশ্রুই বর্ষণ করুন, 
যত ভাবোন্স্ততার অভিনয়ই করুন তাহা! কখনই প্রেমশববাচা 
নছে। তাহ! শুদ্ধ ভক্তির ভাণ মাত্র!) সাধনপিদ্ধ তক্ত কবীর 
ষথার্থ ই বলিয়াছেন “প্রেম প্রেম সব কোঈ কহে, প্রেম ন জানে 
কোঈ।” গ্রেখিককে আপনার মস্তক গ্রেমময়ের পদে অগ্রে: 
বল্গিদ্ান দিতে হয় তবে তিনি প্রেমিক হইতে পারেন। 
প্রেম পবিরিখের ফল” নহে যে হাত বাড়াইলেই 
পাওয়া যাইবে। ভক্ত ধিনি তিনি সরল ও বীর্যশালী 
হইবেন, সর্ব কর্খে সুক্ষ হইবেন। * সর্বভূতে ময়দর্শী 


« সীতায় ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন ১২ 
“সন্তটঃ সন্ততং যোগী-্বতাত্ব! দু়নিশ্যঃ। 
মর্ধ্যপিত মনোদুদ্ধিধে। মে ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥ 
জছেষ্ট সর্বতৃত্ধীনাং মৈজ্ঃ করুণু এব চ। 
মির্পামে। নিরহষ্কারং সমহূঃখসখঃ ক্ষমী ॥ 


নিষ্ষাম হর্দ দ্বারা 
তক্তিলাত। 


কর্মযোগ ১ও ভক্তিযোগ | 3৫৩ 


ও দর্বভূতের শাশ্রর স্বরূপ যিনি হইবেন, তাঁহার নির্বোধ হইলে 
চলিবে ন! এবং সে ব্যক্তি কর্্কে কখনও অবজা! করিয়া গড়ঘং 
নিশ্চে্ট হইয় থাকিতে পারে না ! সুখ দুঃখের অতীত, দর প্রকার 
কর্ম অকর্থের বহিভূতি জীবনুক্ত পুরুষেরাও লোক বক্ষার জন্য 
কর্খ করিয়া ধাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায় অরণাবাসী, 
প্রতিগ্রহ-হীন। যোঁগৈ্বযযুকত মুক্ত পুরুষেরাও সময়ে সময়ে 
এই বিচিত্র কর্মের রঙ্গতৃমি সংসার-মঞ্চে আসিয়! ধাড়াইতে বাধা 
হইয়াছেন । তাহাদের লাভালাতে আসক্তি না থাকিলেও,ঠাহার! 
“বছজনহিতার়” কর্ম করিয়া থাকেন। নচেৎ লোকরক্ষা! এবং 
সমাজরক্ষ] হয় না। 
ভক্তচুড়ামণি গ্রহলাদ অন্থর বাঁলকগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
হইয়া! তজির লক্ষণ ও ভগবদূতজন! যে কি তাহ! এইভাবে 
বুঝাইয়াছিগেন £-_ 
প্র্কত্র দৈত্যাঃ সমতামূপেত | সমত্বমারাধনমচ্যুতন্ত ।” 
“ছে দৈত্যগণ তোমার! সমতাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ সকলকে 
সমান ভাবে দেখিতে শিক্ষা কর । কাহারও প্রতি দ্বেষ ছিংস। 
করিও না । কারণ এই “সমভাব”ই অচাতের উপাসনা । এই থে 
সমব্বের বা গ্রকোর উপলব্ধি এবং সর্বত্র সমদৃষ্টি--ইছ! কর্ণধোগ- 


অনপেক্ষঃ গুটিদক্ষ উদ্লামীনো গণ্ডব্যথঃ| 
সর্ধ্ারস্ত পরিত্যাগী ঘে। হস্ত স মে প্রিয়: 
তুল্যনিলাস্ততিমৌনী মন্্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত; স্থি্মতিষ্ভক্তিমান ছে প্রিয়ো নরঃ 


১৬৪ অভ্যাস যোগ । 


লাপেক্ষ, পরে ইহাই বিশ্বগ্রেম বা তগবদপ্রেষে পরিণত্ত হয়| (বু 
সাধাঙ্গাধনায় এই অবস্থা লাভ হয়। ভক্তকে অনেক কষ্ট সহ 
করিতে হয়।(ধিনি বলযান তিনিই ছূর্লের 
জের পর়পীড়ন সদ উপ্র্য সহ করিতে পারেন ))বলহীন কখনও 
উৎ্পীড়ন সহ করিতে পারে না। যীছারাই জগতের ও জীষেতে 
ঘজলসাধদ করিতে যান) জগতের হিরণ্যঞ্ষশিপুদের অত্যাচায় 
তীহাদ্দিগকে সহ করিতেই হুয়। তাই মঙ্লকামী সাধকেন্ায়া 
অপমান অত্যাচার আপনাদের মাথার মুকুট করিয়া লইয়াছেন। 
নচেৎ এ জগতের মঙ্গল কর! এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইত । 
সক্রেটিস ধাহাদের অঙ্ঞানাম্ধকার দুর করিতে চাহিলেন,তাহায়াই 
তাহাকে বিষ দান করিল ) যিনি ভীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া সত্য 
ধর্থের আলোক প্রদান করিতে লাগিলেন, সেই মহর্ধি ইপ্তকে 
তাহারই শ্বদেশবাসীর] ক্রুশবিদ্ধ করিল) যিনি ধর্মকে কখনই 
পরিত্যাগ করিবেন না বলির কৃতসন্ষল্প,মহুয্য্থের উচ্চাদর্শ ভারত- 
বর্ষায় 'ার্ধ্যসভ্যতার অতুৎ্ক্ট ফল ধর্মরাজ ঘুধিষ্টিরকে পদে পদে 
কত লাগ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছিল। জগৎপুদ্যা সাধ্বীশিরো- 
মণি ম! জানকীর যাথাযর় উপর দিয়া অন্ঞ মন্ছুয্ুস্মাজের কত 
নির্যাতনই চলিয়া গিয়াছে! আদর্শ যানব ভীরামচযা ফাতই না 
বিড়দিত হইলেন। ধরব প্রহ্যাদ নিতান্ত আত্মীয় বনের নিকট 
হইতে কত ন| অমানবিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন | মহামুনি দধীচি 
পরহিতের জন্ত তচ্ছু ত্যাগ করিলেন; তক্ত হরিদাস ভক্ত কবীর 
কতনা উৎপীড়িত হইলেদ। (কিন্তু এই সকল আদর্শ পুরুষের 


লাল 2০3 ্‌ 
কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ । ১০৫ 
উৎপীড়িত হইয়াও কফাপি একদিনের জন্যঙ অত্যাচা়কারী- _ 
দিগের অহক্ষল কান! করেন নাই কারণ তাহাধের ঘঘর তব 
প্রেমে বিভোর। ) 
মঙ্গলাকাশ অমলের বুটিক! খ্বারাই আচ্ছাদিত থাকে, এই 
ফুজাটিকা যে শ্রদ্ধালন্ধ, ভক্তিঘার্জিত পৌরুয বলে অপসারিত 
করিতে পারে? সেই মঙ্গল-লক্মীর নিরাবরণ ফুকমললৃণ শু মুখ, 
জ্যোৎগাবিম্িত চন্ত্যার তার অবলোকন করিয়া ধন্ত হয়। এই 
ঞ্পথ চিরদিনই অত্যন্ত বিক্বসন্কুল ও কন্টকময়। সে পথে বিচরণ 
করিতে গেলেই পদে পদে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতাপত হইতে হয়। 
প্রেমের পথ কখন সহজ হুইয়! প্রেমিকের ক্লেশ নিবারণ করে 
নাই !(প্রেই প্রেমের পুরস্কার ও পথপ্রদর্শক) ধ্বাছারা! 'কিনিবেচি' 
করিতে চান, তাহারা এ ধের পথিক হইতে পারেন না,তাহার। 
অব্যবসারীঃ | সুতরাং শ্রাত্যন্তের “তৃণাদপি স্ুনীগেন" প্রস্তুতি 
বৈষব জক্ষণ দুর্বলকে কখনই আশ্রর্র করিতে পারে না। কে 
বিষয় ভোগ বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া, এঁহিক পদমর্যাদা ও সন্তরম 
প্রতিপত্ভিকে পদধলিত করিরা- নেই তৃমার মধ্যে সমস্ত ইন্ত্িরের 
সমস্ত বাসনার ক্ষোতকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিতে পারে? 
তাহার বিরাট আত্মত্যাগ এবং প্রতিদিনের অনলস চেইা--হু 
দেখিল বা না দেখিল তঙ্জন্ত ধিনি ধিন্দুমাত্রও উদ্বিগ্ন নন--এন্ধপ 
ধীর পুরুষ কে? না ধিনি প্রেষবলে জাঁনবলে বলীয়ান, যিনি 
তগবানেয় জ্রিলোকশরণয অতয় চরণাঘুজে পরনাশ্রয় লাত করিয়! 
বীতশোক হইয়াছেন _-হীহার জীবন মুকুল পরিস্ফটিত হইয়াছে, 


রা, অন্ভাস-যোগ। 

: বিবি বিগথ ও মৃতায মাবখানেও নির্বান্ত প্রদীপের ঘত দ্বির ও 
অবিকম্পিত-হিদি ভার “যহতরং বতমূন্ঠ তং, মূর্তির অন্তরাণে 
ফরুগার হি খাত শুমোহন মুখস্ছ্বি দেখিয়া পরধ নিশ্চিত হইতে 
পারিয়াছেন--তিনিই প্রন্তত ভক--তিনিই বার্থ কর্মী । তীহার 
প্জীবন মৃত্যু পায়ের সূতা চিত্ত ভাবনাহীন " তত দুঃখ শোকের 
অধ্যেও ভগধানকে দেখিতে পাইয়া নির্ব্যাকুগ । ভক্ত বলেন )- 

« প্ছুথের বেশে এযেছ বলে' 
তোমারে নাহি ডরিব হে। ৬ 
যেখানে ব্যথা তোমারে সেধ। 
নিবিড় করে ধরিব হে। 
আধারে যুখ ঢাকিলে, স্বামি, 
তোমারে তবু চিনিব আমি, 
মরণরূণে আসিলে, প্রভু, 
«৭. চরণ-ধরি' মরিব ছে 
এইরূপ আত্মনিবেছিত ভক্তকেই বধার্থজ্ঞানী ও প্রেমিক বল! 
*ষাইতে পারে। বেদের এই অবিনম্বর বাণী যেন নিরন্তর 
আমাদের প্ররণ-পথে সমুদিত থাকে যে 
বল চিনের ভরি'ও *নায়মাত্ব। বলহীনেন লত্য”। “দুর্বল বাকি 
জান লাতে অযোগ্যত। 
এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে ন1।' 
অতএব তক্ত হওয়া মুখের কথা নয়। শুধু চোখে ছুই ফোটা 
জল ফেলিলেই হইবে না। ভক্তকে অর পরীক্ষা! দিতে হইবে। 
হরিদাসের় মত বত্রিশ বাজারের বেত্রাখাতে অর্জরিত হইয়া। 


রগিল্দু" চন 
কর্ধুযোগ ও ত্থিকোগ। ৯৫৭ 


৯৯ 


প্রহ্যাদের মত অত নির্যাতনে উৎপীড়িত হইয়া, 
কুপবিদ্ধ হইর!, ভক্ত কবীর সাহেবের মত বানি পি 
হইয়াও, বাহার! তীর হুরান্থর-সেবিত অধিলবন্থিত চরখ কনার? 
আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে পারেন না-_তীহায়াই ততনাষের বৌ, 
তাহারাই বধার্থ প্রেমিক বহু তীব্র সাধনা, বহু জন্ম তপন্তার 
ফলে যন্ুয্যের এই সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাফে। ধাহারা বলেন 
“প্রেমের পথ বড় সহজ, তক্তির পথ বড় সুখকর বড় আরামের" 
ধাহারা বলেনণজার কিছুই করিতে হুইবে না, কেবল তাঁর মাধুরধয- 
রস সম্তোগে মত্ত হও”-__নিশ্যয় জানিয় রাখুন তাহারা প্রেমিক 
নহেন, ক্কাহার! প্রতারক ! অখিল জগতের নাথ, সর্ব জীবের 
প্রাণারাম ও প্রিয়তম শ্রীক্কষঞ্চের সেবক হইতে পারা কি অল্প 
সৌভাগ্োর বিষয়? ঘোর তমপাচ্ছন্্ ছুর্বলচেতার1 কখনই তীর 
অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেনা । ব্রজ গোপীকাদের প্রেমের 
ছায়াও স্পর্শ করিবার তাহাদের শক্তি কোথাপ়্? ভক্তকে 
লইয়া তো ভগবান ভাটা খেলা করেন, তাহ! সহ করিতে 
পারেন কেবল তিনিই--ধিনি ষধার্থ ভক্ত । স্বামীর আবদার ও. 
অত্যাচার সাধবী শ্ত্রীই নীরবে সহ করিতে পারেন--আর যিনি 
বিলাসিনী, তিনি তে! শ্বাযীর শুধু সোহাগ কুড়াইয়া বেড়ান। 
হথার্থ পতিরত1 ভজিমতী সাধ্বীর মুখেই এই কথ৷ বাহির 
হইয়াছে-- 
“উপপত্ঠী তোঁমার নহি তাইত ভুলাওনাকো। 
যিথ্যা সুখে, মিথ্য! মানে দুরে ফেলাওনাকো ॥ 
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গতির! পতভী আহি কাই তে! তোদার ঘরে। 
হে ভিখায়ী সব দাতব্য আাযার লেবা করে ॥ 
তোমার সুখের তৃতা নহি (তাই) চাইন! স্থখেষ গান । 
খানি ভোথাঁর প্রেমের পরী এইত গ্বামার যান ॥ 
- ঠা বিনা মকর দুঃখ বিচ্ছ আমায় ছান। 
১ বকিত করন! প্রত | এইত আমীর যান 
ঘগাতের সমুদয় তার ভত্ের স্কক্ধে সে ভার তক্তির ঘোরেই 
বহন করা যায়--গুধু চালাকী করিয়া কেহই দে সৌতাগ্য নাত 
করিতে পারে না! লোককে ঠকানে। সহজ কিন্ত ভক্তি পাওয়! 
দুর্মভ। দেবতারাও সহজে পান নাই। নারদের মত অগ্রগণ্য 
তবককেও বহু বেগ পাইতে হইয়্াছিল। ভক্ত কবীর তাছার 
গাথায় বলিয়াছেন-- 
“তক্তি ভেখ. বড় অন্তর! য্যারছে ধরণী আকাশ। 
ভক্ত যে। সুমরে রাষকো, তেখ জগত কি আশ।” 
যথার্থ তাবে খিনি তত্কি লাত করিতে ইচ্ছুক, তিনি সেই 
'জন্তই কর্ুকে ব! জানকে কখনই অবজ্ঞা করিবেন না । জ্ঞান ও 
কর্ণের যধ্য দিয়াই ভক্তি পূর্ণতা লাত করে_-তাই ্রেমিক তত্ত 
শরীর ও মনকে ভীহার জীবননাথের--সেবার নিধৃক্ত করেন 
-ধিনি বিশ্বন্ধপে এবং এই জগৎ জীবরূপে নিত্য প্রকাশিত তিনি 
তীর প্রাণের অভীষ্ট দেবতাকে কোন একটি মূর্তিবিশেষের মধ্যে 
আবদ্ধ রাখেন না, অথচ কোন যুর্ঠিকে অশ্রন্ধাও করেন 
'না। তিনি সর্ব তীহায় প্রেমমন়্ের ভাবমিরা পূর্ণ যুখশোত! 
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গেখিতে দেখিতে জান্ছহার! হইয়। যান। গকের জাতি মান 
রর মেই সময বব ছিটিয! যায়। তখন ভিনি বলের 
অর আবিদা ও *কাপনার নাম যো নাহি পড়ে বনে, পরাণ 
হরিল রাজ নয়ন নচনে।” ওক সর্বজীবের 
মধ্যে তাঙ্ছার করখ-ক্যোমল লোচন-কমল ছুটী দেখিতে দেখিতে 
বিহ্বল হুইয়া' পড়েন । তখন এই জগৎকে দ্দায় জড় খলিয়। 
সাকার কাছে বোধ হয় না--সমগ্তই ত্রদ্দরস পূর্ণ বা গ্রঙ্গমর 
বলি বোধ হয়। মাধুরধ্যরসে তখন তক্ডের দন প্রাণ মধুষষ় হই 
উঠে। তখন ভীাহার নিকট এই নীলাকাশ, এই ধরদীধুলি। একট 
তক্ুলতাপুশ্প শোতিত কানন, ন? নদী গিয়িশ্রেণী, মলয় বামুংপবন' 
হিল্লোল, বিক্ষোভিত সাগর-তরঙ্গ। বিহগ-কাকলী, জলকলতান 
সমপ্তই ছআপরূপ নুষমায় ভরিয়া উঠে-তথন বাম্তবিকই 
তক্তের নিকট বোধ হয় “মধু বাঁত1 খতায়তেঃ মধুক্ষরস্তি সৈদ্ধবঃ 
যাধবীর্দ সন্তোষধীঃ মধুমৎ পার্থিবংরঞজ+”-_সর্বত্রই মধুং সর্ধজই 
প্রেমানন্দ । এইরূপে সর্ধজীবের মধ্যে, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে, ভক্ত 
তীহাকে পৃজ। করি! ককতার্থ হ'ন। ভগবান বলিয়াছেন_ 
“যে! মাং পশ্থতি সর্বজে সর্ধঞ্চ ময়ি পশ্ততি । 
তন্তাহং ন প্রগস্ঠামি সচ মে ন প্রণশ্তুতি |” 
ভক্ত কিছুতেই তাই ভয় পানু ন! কিছুতেই তাহার ঘদয় 
দ্বমিয়] .যায় না। তিনি বিপদেঃ সম্পদে 
রোগে, (শোকে, সুখে, ছুঃখে, জীবনে মর়ণে 
চিগুকে অবিচলিত রাখেন । সরোবরবক্ষ-শোভিত কমলের মত, 
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ভগবানের আরুণরাগরঞ্িত পাপন ছুটি তক্জের ঘধয় সয়োবধরে 
নিরন্তর প্রেমবাছুভরে হিল্লোলিত হইতে থাকে । আর তাহাত 
'চিতে তয় বা শোক আপিবে কোধ! হইতে? 
“আনন্দং ব্রক্ধণে। বিদ্বান মা! বিভেতি কদাঁচন॥ 
তগ্বত্ কৃপ। সন্বন্ধেও লোকের অত্যন্ত একটা কুলংঙ্কার 
'আছে। কেহ কেহ বলেন “চেষ্টা চরিত্র করিলে কি হইবে বাপু, 
খ্তগবৎ কপ! ব্যতীত যে কিছুই হয়ন|।” একথাতে এমনি মনে হয় 
ভগবান যেন স্বেচ্ছাচারী সম্রাট বিশেষ, তিনি 
আপনার খেয়াল মত কপ! করিয়া থাকেন; 
ব্যক্তি বিশেষের কর্ণ, অকর্ণা, যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা কিছুই 
বিচার করেননা। তাহার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ কর। 
নাস্তিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য নছে। যিনি “যমঃ সংযমতা- 
অহং-_ধিনি ২ নিয়মন্রূপ, তাহার বিধানের মধ্যে কি 
অনিয়ম (18051659159 ) থাকিতে পারে ১ তিনি আপনার 
নিয়মকে আপনি কখন তঙ্গ করেন ন! এবং অন্য কেহ ভঙ্গ করিয়া 
'যে নিষ্কৃতি পাইবেন তাহার জোটিও নাই-_দেবতারাও পান না। 
'গৎবর্ত। ধিনি, তিনি যদি নিয়মকে শ্রদ্ধা! না করিতেন,তবে এই 
জগতের আজ কি ছুর্দশ! হইত, তাহ! আমার] কল্পনাও করিতে 
পারি না। 
তিনি যে পরম কৃপানু ইহা তাহার জাগতিক নিয়ম শৃঙ্খল! 
'দেখিলেই বুঝা যায়। াহার নিয়মই তাহার অনন্ত করুণার পর্রি- 
ভায়ক। মান্ষের মত গলিয় যাওয়। তাব--ষাহ| কতকটা! দর্বল- 


গগবং কপ।। 
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ছার়ই পরিচায়ক-সেরপ দয়! তাহার গাছে কিল! বলিতে পারি 
না, কারণ পেরূপ দয়1--দয়াই নয়। তাহার কপ! হ্রযাপোকের 
মত, সর্ধতে সদ্ত প্রাণীর উপরেই নিরন্তর হবিত হইতেছে. 
তীহার কপার কোন স্থানে বা কোন কালে অভাব হইতে পারে 
না। আমরাই সে রুপ! গ্রহণ করি ন!। যদি কেহ দরজা, দানালা 
বন্ধ করিয়া! বসিয়। থাকে, কুর্ধ্যালোক যেষন তাহার গৃহমধ্যে 
তেমন স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্ধপ যে চিত্ত- 
বৃত্তিকে ত্ভিমুখী করিতে পারে নাই, পরন্ত বিবিধ অসচ্চিন্তা ও 
অসৎ কার্ধয দ্বারা আপনার চারিদিকে একটি ছূর্বাঁসনার প্রাচীর 
গ্রধিত করিয়াছে, সেও এই নিরন্তর প্রবাহিত, অসীঙ্গ অফুরন্ত 
তগবৎ করুণারুণ-কিরণ লাভে আপনাকে আপনি অযোগ্য 
করিয়া তুলে, এবং চেষ্টা করিয়! তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত 
করে। তুমি সদভ্যাসে রত হুওঃ চেষ্টা কর, তপস্যা কর, হাতে 
হাতে ভগবদূকৃপ! দেখিতে পাইবে, অসদাভ্যাসে রত হও অতপস্ক 
হও, তাহার করুণা কিরণ তোমারি কর্ম মেঘে আচ্ছাদ্দিতবৎ 
প্রতীয়মান হইবে। তাই ভগবানের উক্তি এই--. 

“সমোহহং সর্বভূতেযু ন মে হ্বেত্যোস্তি ন প্রিয়ঃ। 

ষে ভজন্তি তু মাং তক্তা। ময়ি তে তেষু চাপ্যহ্ম্‌।” 

'আমি সর্ব ভূতেই সমান, জতএব আমার দ্বেব্য বা প্রিন্ন 
নাই; কিন্তু আমাকে যাহারা ভক্তি পহকারে ভজন করেন, 
তাহার আমাতে মগ থাকেন এবং আমিও তাহাদের মধ্যে আছি 
বলি! তাহাদের প্রভীতি হয়'। তুমি কিছুই চেষ্টা করিবে না, 
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আর অকন্মাৎ এব প্রহ্যাদ হইয়া উঠিবে, এরপ ছুরাশা হপ্রেও 
মনে স্থান দিও ন11(সেই তাহার স্পা! বুঝিতে পারে, যে কর্থা-- 
যে চেষ্টাঈল |) করনত অলন ব্যক্তির! চিরদিনই তাহার কপার 
বঞ্চিত। তাহাদের অকর্ধণ্যতার জন্য তাহার “দৈবকেই” জামী 
করিয়া! পরম নিশ্চিন্ত থাকে। তাহাদের সন্বদ্ধেই ভগবানের 
খই উদ্তি 


জ্ঞান তক্কি ভীনের 
ছুর্গন্তি। 


“আনুরিং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মমি | 

মামগ্রাটপ্যেব কৌন্রেয়'ততো য|ম্বাধমাং, গতিম্‌ ॥* 
হে ফোনের, মূগণ,জন্মে জন্মে আস্রিযোনি 
প্রাণ্ড হইয়া, জামাকে না পাইয়া আরও অধমাগতি প্রাপ্ত হয়, 

আমি পুর্বে রলিয়াছি দয়া, প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল 

ভাব কুসুম অফুটন্ ভাবে আমাদের মধ্যে বর্তমান রহিম্নাছে। 
(03৩ 151501 571618165) তাহার বিকাশ সাধন করিতে হইযে। 
শক্তির এই বিকাশ সাধনের-_নামই কর্ম। তা ছাড়। সবই 
অকর্। এই কর্শা আবার “নিষ্কাম কর্ণ” হওয়! প্রয়োজন । 

, আপনার মধ্যে সমস্ত শক্তি গুলি বিকশিত হইবে? সমস্ত স্বভিগুলি 
পরিন্্,ট হুইয়! বিতিন্ন শক্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিবে ন। 
এবং যখন তাহ! পরার্ধে উৎনষ্ট হইবে, * তখনই কর্ম 


শপ পপ পাপন পা কাপল 
* জগতের মঙ্গলের দ্বান্ত খধির! যজ্ত করিতেন । তাহার! অগিজে, 'খষসংপুত 
হষি নিক্ষেপ করিতেন। তাহ! গুথমে জদিতাদগুলে গিয়।, পক্ষে তথ! হইডে 


সু্টি রূপে গতিত হইয়া! এই শস্ত ও প্রজা সকলের উৎপত্তির কারণ হইয়! থাকে । 
সুতরাং ইহাও পরাধর্থ কর্ধ। 


কর্দযোগ ও ভক্তিযোগ । ১১৩ 


যথার্থ নিষ্কাঘ হইবে। এইরূপ নিষ্কায কর্মই ভগবানের 
অভিগ্রেত। জপ তপ নিয়মাদ্ি অনুষ্ঠান করিতে করিতে 
এষং সইিষ্কাল জ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে, 
মানসিক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানান্বকার বিদূরিত হয়। 
কিন্তু শুধু নিজের অন্তঃকরণের অন্ধকার ঘুচিলেই 
চলিবে না_-আমার অজ্জিত বিদ্যা যেন অপরের 
অবিদ্যা তমস্কে অপসারিত করিতে পারে_ ইহাতেই 
বিদ্যার সম্যক সার্থকতা । আবার অর্থের সার্থকতাও 
এ প্রকারে করিতে হয় । আমার কঞ্টোপার্জজিত অর্থ 
অপরেব প্রয়োজন পাধনে নিযুক্ত থাকিয়। অর্থকে 
“অনর্থ” অপযশ হইতে মুক্তিদান করিবে । এই 
শরীরও অন্যের কল্যানার্থ নিযুক্ত থাকিবে তঙ্জন্য 
কোন প্রকার আলম বা ক্লেশ অনুভব করিবে ন!। 
কারণ এই “আমি” তো শুধু আমার শরীরটি নহে। এই “আমি” 
অথণ্ড মগ্ুলাকারে খিশ্বভৃুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই 
সর্বব্যাগী বৃহৎ “অহং” কে স্বীকার না করিলে, কোন কিছুকেই 
স্বীকার কর! হয় না। এই অন্যই সমস্ত জগতের মধ্যে, সমস্ত 
জীবের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করার উপদেশ শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ 
কথিত হইয়াছে। শ্রীমত্তাগবতে ভগবান বাবহেছেন ;-দকল 


প্রানীতে আমার ভাবনা করা, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য, মহ্দ্ধযর্তির প্রতি 
[এ 


১১৪ অজ্যাস-যোগ। 


বছষান প্রদর্শন, দীনের প্রতি অঙ্ুকম্পা, আপনার তুল্য লোকের 
প্রতি মৈত্রী, যম ও নিয়ম) আধ্যাত্মিক 


নন শাস্ত্রের শ্রবণ) নাম নক্ধীর্তন, দরলভাব, আর্ধ্য 
লাত কর! যায়ন|। সঙ্। নিরহক্ার-এই সকল গুণ বার 

শোভিত হইয়া যে পুরুষ ভগবন্ধর্মবের অনুষ্ঠান 
করেন-_ তাহার চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয়। আমি সকলভূতেই 
আত্মরূপে অবস্থিত, যে ব্যক্তি সেই তৃতের অবজ্ঞা করে অথচ 
আমাকে প্রতিমাদ্বি দ্বার] আর্চনা! করে-_তাহার অর্চনা বৃথা 
বিড়ম্বনা। সর্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞান 
না করিয়া মুঢ়তা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রতিমার অর্চনা করে-_সে 
কেবল মাত্র ভখ্ে ঘি ঢালে। মানগর্ধিত, তিননদর্শী, যে ব্যক্তি 
পরের শরীরে দ্বেষ করে, ভূতের প্রতি বন্ধবৈর সেই ব্যক্তি 
শান্তিলীভ করে না। যদি কেহ ভূতগ্রামের অবমানন1 করিয়। 
মূল্যবান দ্রব্যঘারা আমার প্রতিমার অর্চন1 করে-_-সে অর্চনা 


দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হই ন11” 
এইরূপ সত্যতাবে আপনাকে ও পরমাত্মাকে জানিতে পারাই 


জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা । নচেৎ “মৃত্যুঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি য 
ইহ ন1নেব পশ্তুতি।” 

তাব সমূছের বিকাশ ও তাহা পরার্থে উৎসর্গ ই ৭ মাম কর্ণের 
প্রাণ এবং ইহাই কর্মের নিগুঢ় রহস্ত। 
কর্দমকে এইভাবে দেখিতে ন। শিখিলে 
শান্তিলাভ হয় না। বিধিবৎ কর্মের অননুষ্ঠানে দৈবশক্তি 


ফেবল মান প্রতিষা 


প্রত কর্ম কি: 


কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ ৷ ১৯৫ 


সংবর্ধিত ন। হইয়। আানুরী শক্তিকে পরপুষ্ট করে" সুতরাং সমস্থ 
পরিশ্রমই পণ্ুশ্রম হয়। 

ইচ্ছায় হক, অনিচ্ছায় হ'ক, সকলকেই এই “কর্ম” করিতে 
হইবে। ইউরোপীর়গণ এই কর্মের সাধন! আরম্ভ করিয়াছেন-__ 
তাই তাহাদের এত উন্নতি! শুধু আর্থিক উন্নতি নয়, মানসিক 
উন্নতিও তাহাদের যথে্ট হইঃতছে । তাই দেখি তাহাদের মধ্যে 
ক্রোড়পতি ধনী যদি নিঃসন্তান হন, তবু তিনি পোস্তপুত্র 
গ্রহণ * করেন না। তাহার ধনরাশি তিনি জীবের মঙ্গলা ধ,-_-হয় 
ধর্ম গ্রচার, নয় জ্ঞানোননতির সাহাধ্য জন্ত অধবা দারিদ্র্য দুঃখ 
অপনোদন ব| গীড়িতের সেবার জন্য _উৎসর্গ করিয়া যান। আর 
আমাদের দেশের ধনীদের অর্থ অধিকাংশ সময়েই “ন দেবায় 
ন ধন্ম্ায়”--কেবল “ভূত ভোজনেশ ব্যয়িত হয়। প্রাণ থাকিতে 
এই যে মামরা পরার্ধে ত্যাগ করিতে পারি না, ইহা! আমাদের 

* আমাদের শান্্ে দশ্তক গ্রহণের শিধি আছে। এই দত্তক্ষ গ্রহণের প্রধান 
উদ্দেশ্য তাহাকে বিষয়ের অধিকারী করিয়া যাওয়া! নহে । বংশের অনুষ্টিত কর্ম ও 
বিশেষ সাধনার প্রবাহ বিদুপ্ত না হয় এবং পূর্ব পিতামহদের জলপিাদি অক্ষু 
ঝহিবে বলিয়া! এই ব্যবস্থ। ৷ কিন্তু হায় সে দিন চলিয়। গিয়াছে । এখন ওনসজাত 
সন্তানেরাই পূর্বপুরুষকে বড় জলপিগু দেয়_-ভাব আর পোধাপুত্র। কেহ বলিতে 
পারেন ষেআজকাল বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে--তাই জলপিগুদানাদি আর কেহ 
করিতে চাঁয় না। ভাল কথা-_বিশ্বাস মতই কার্য করিয়া! যাঁও কিন্তু পোষাপুত্র 
জওয়াকেন? বিষয় থাকে, দেব সেবায় বা 'বহ্জনহিভায়। কোন কন্মের জন্ম 
ত্যাগ করিতে পায়--ইহাতে কোন কুলংক্কার স্পর্শ করিবে না। 








১১৬ অভ্যাস-যোগ । 


আধ্যাত্মিক হূর্বলত| ও ধর্মের গ্রতি অনাস্থার ফল! ইহ 
আমাদের নিগক্কত ছুন্বত কর্থের পরিনাম-_ ইহা অর্ৃষ্ট নহে! 

আপনাকে আপনি ফোটাইয়! তোল। এবং এই জীবমটিকে 
ভগবানের কর্মের যোগ্য করিয়া লওয় 
মানবের সম্পূর্ণ ইচ্ছার অধীন। মানবের 
ইচ্ছাধীন বলিলাম তাহার হেতু আঁছে। 
তোমার হগ্যটিতে কত শক্তি আছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই, 
যদি তুমি তোমাব তস্তটিকে কেন প্রকার কর্ম করিতে না দাও। 
কেহ যদি শ্বাতাবিক দুর্বল হৃয, সেও নিয়মিত ব্যয়াষের অন্ুুশীপন 
করিয়া সবল হইতে পারে । অনেককে এরূপ হইতে আমর! 
প্রনক্ষ করিযাছি ! সুতরাং পিতামাত|র নিকট হতে শ্বাচাবিক 
ছুর্বল দেহ প্রাপ্ত হইলেও অনুশীলনের ফলে প্রায় অপিকাংশ স্থলেই 
সেই ত্রটার সংশোধন হইতে পারে । অন্রশীলন দ্বারা সব্মপ্রকার 
শক্তিরই উৎকর্থ সাধন বর্তমান বিজ্ঞান শান্ত্রেরও অনুযোদিত। 
শক্তি আমাদের মধ্যেই রহিয়।ছে, কেবল অনুশীলন দ্বারা শক্তির 
- উৎকর্ষ সাধন বরার যা কিছু অপেক্ষা। 

শরীরকে বলবান করা যেমন আমাদের ইচ্ছার ও চেষ্টার 
ফল) মনকে ও মানসিক শক্তি নিচয়কে শক্তি সম্পন্ন ও 6 কসিত 
করাও তদ্রুপ আমাদের চেষ্টা সাপেক্ষ । যে প্রকৃতির ই নিগুঢ় 
রহস্ত মানিতে পারে না, সেই অন্ধ-অজ্ঞান, এবং সেই প্রকৃতপক্ষে 
অধার্টিক ৷ কারণ তাহার আতখ্মশক্ির পর বিশ্বাস নাই। একথ! 
তাহা হইলে অবশ্বুই সত্য যে আমরাই আমাদিগকে রক্ষাও করিতে 


জীবনকে ভগবনমুখী 
ফরা মানষের ইচ্ছা ধীন 


কণ্মযোগ ও ভক্তিযোগ | ১১৭ 


পারি, ধ্বংসও করিতে পারি। এক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। 
ঠিক যেমন অগ্মি। অগ্নিকে বুদ্ধির সহিত চ।লাও, সে তোমার 
গৃছের অন্ধকার নাঁশ করিবে, রদ্ধনাদি করিম! তোমাকে তৃণ্ডিদান 
করিবে, সমস্ত আবর্জনা পুড়াইয়া স্থানগুলিকে পরিচ্ছন্ন করিয়া 
দিবে; রোগ,সংক্রামক ব্যাধি,অস্বাস্থ্যকে বিভাড়িত করিয় দিবে । 
আবার সেই অগ্নির অপব্যবহারে ধন, সম্পত্তি, গৃহ, উপকরণ 
এমন কি শরীর পর্য্যন্ত তশ্মীভৃত হইয়া দারুণ হ্‌ঃখের অভিনন্ন 
উপস্থিত করিতে পারে। ইহাতে অগ্নির দোষ বাগুণ নাই! 
অগ্নি শক্তিময়-ব্যবছারকর্তার গুণে কিনব দোষে অগ্নির শান্ত ব| 
গ্রলয় মৃত্তির প্রকাশ হুইয়৷ থাকে । মন্তুম্য জীবনও ঠিক এ অগ্মর 
মত । ঠিক পথে চালন] কর-_এই মনুষ্য জীবনেই স্বর্ণের শোভা 
দেখিয়। মুগ্ধ হইবে। বিপথে চালাও জীবন দুর্গন্ধ ন্যকারময় হইবে 
প্রাণে নরকের অন্ধকারে ছাইয়। থাকিবে। তুমি আপনি আপনার 

কথ। ভাবিয়া শিহরি| উঠিবে ! তুমি হয়তো 
দিজের টে কর্তা ইহাকেও অনৃষ্ট বলিয়া মানিবে। আমি বগি 

নিজে 

ইহাকে অনৃষ্ঠ বলিতে হয় বল, কিন্তু এই 
অদৃষ্টের কর্তা আর কেহ নয়-_তুমিই স্বয়ং! অবশ্য এই বে একজন 
অনায়াসে ভাল হইতে পারে, শ্বতাবতঃই মঙ্গলের পথে চলে; 
আর একজন তেমনি সহজেই মন্দ হুইয়। উঠেঃম্বভাবতঃই অমঙ্গলের 
পথে চলিতে তাহার প্রবৃতি হয়্--ইহার কি কোন পূর্ণাপর কারণ 
পরম্পরার সংযোগ সম্বন্ধ নাই? ইহাকি সমস্তই আকশ্মিক 
ঘটনা? অবস্তই তাহ! নহে | যাহার! জন্মান্তর স্বাকার করেন, 
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তাহার! ইহাকে পূর্বজম্মের কর্মফল বলিয়া মানিবেন) আর ধাহারা 
পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না, তাহারাও ইহ! আকন্মিক বলিতে 
পারেন না। কারণ এই যে আমার বর্তমান “আমি” ইহা! আমার 
অতীত চিন্তা, সংসর্গ ও কর্মের ফল মাত । এ সিদ্ধান্ত তাহাদের 
নিকটও অথগ্ডনীয়। আমরা নকলেই জানি যে ষদ্দি কাহাকেও 
বাল্যকাল হইতে সাধু সমাজ,সৎসঙ্গ ও সংসান্লিধ্যের (.0৮17010- 
0)6115) মধ্যে রাখিয়] তাহার দৎশিক্ষার ব্যবস্থা! করিয়া দেওয়া 
বায়, তবে ম্বভাবতঃই সেই বালকের প্রবৃত্তি উত্তরকালে কল্যাণ- 
মুখে প্রবাহিত হইয়া! থাকে। আবার ম্বভাঁবতঃ সাধু সচচরিজ্র 
শাস্ত ও তীক্ষ বুদ্ধি হম্পন্ন হইয়াও, যদ্দি তাহার অসাধু সমাজ ও 
অসৎসংসর্গে বাস হয়, তবে তাহার তীক্ষু প্রতিভা ও স্বভাব শুদ্ধ- 
বুদ্ধি কিছুই তাহাকে কল্যাণের পথে লইয়৷ যাইতে পারে না। 
অনেক দেশী ও বিদেশী শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট লোকেদের জীবনী পর্যযা- 
লোচন! করিলে,ইহা'র যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। সময়ে সময়ে এই 
নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় সত্য, যেমন হিরণ্যকশিপুর পুত্র 
* গ্রহলাদ-_কিন্তু সে জন্য ইহাকে নিয়ম বল! চলে না, বরং নিয়মের 
ঘ্যতিজ্রম বল] চলিতে পারে। অবশ্ত এই ব্যতিক্রমের যূলেও 
ভগবানের কোন বিশেষ নিয়ম কার্য করে, যদিও আমরা ঠাছা 
অবগত নহি। ন্ুতরাং অগ্মান্তর কেহ মান্ধুন বা ন'ং মান্ুন, 
কর্মফল যানিতেই হইবে। কর্ধুই যে আমাদের শুভাগুভ গতির 
ব্যবস্থাপক ও নিয়স্তা একথ| অস্বীকার কত্িবার উপায় নাই। 
জুতরাং একথ] ইহলোক এবং পরলোক উতয়ত্তঃই খাটে । তাহাই 
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যদ্দি হয় তবে কর্ণ যাহাতে “গুভ কর্ম হয়” এবং “অকর্ধা” ন। হয়। 
আগাগোড়। সেই চেষ্টাই আমাদিগকে করিতে হইবে) এবং চেষ্টা 
না করিলেও নিষ্কৃতিলাভের কোন সম্ভাবনা! নাই। পুরুষকার 
দ্বারা ছুরদৃষটকে শুভাদৃষ্টে পরিণত করিতে পারা যায় _তাহা না 
করিয়! যে মূঢ় সহস্র ছুর্গতি সহ করে, এবং তজ্জন্য আপনার 
অনৃষ্টকেই ধিকার দেয়-__কোন প্রতীকারের চেষ্টা করে না,জ্রানীর 
শিরোমণি বশিষ্ঠদেব সেই সকল “ক্ষীণ কর্ম ক্ষীণ পুণ্য উৎসাহ 
উদ্ম শূন্য” পুরুষকে গর্দভের সহিত তুলন! করিয়াছেন । 

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া বায়, ষে ভালকে ভাল বলিয়। 
ও মন্দকে মন্দ বলিয়া জ্ঞান থাক সত্ব্বেও,বসুলোক শুভের পরিবর্তে 
অগ্ডুভকে, কল্যাণের স্থানে অকশঙ্যাণকে বণ করিতে বাধ্য হুয়। 
কেন এরূপ হয়? কেন তাহারা এই জড়তা পঞ্ধ হইতে আপনাকে 
উদ্ধার করিতে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হয়? বেশ স্চিস্তিত ও 
খুব নুবিচারিত বিষয়েও প্রমাদ আসিয়। উপস্থিত হয়, কে যেন 
আমাদিগকে বলপূর্বক বিহ্বল করিয়া ছুক্ষশ্দে আসক্ত করে। 
তাই অর্জুনের নায় মহা পুরুষের মুখেও এই কাতরোক্তি উখিত 
হুইয়াছেঅথ কেন প্রযুক্তোহ্য়ং পাপং চরতি পুকুঃ ৷ অনিচ্ছন্নপি 
বাষ্েক় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥৮ জীবের এই মর্্মভেদ্দী কাতর 
ক্রদ্দনে বাস্তবিকই প্রাণকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। প্রবৃত্তি যি 
বলপুর্ণক আমাকে অপতৎকন্মে নিয়োগ করে এবং আমারও 
তাহাকে বাধ! দ্রিবার ক্ষমতা ন! থাকে তবে তো! জীবন ছুর্বিষহ 
বোঝার মত কষ্টদ্ায়ক। তবে চেষ্টা চরিত্র সবই বার্থ সবই 
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পগুশ্রম 1 শৃরঙ্থনাবন্ধ ব্যা্র যেমন নিষ্কৃতিলাতের বিফল চেষ্টার 
পরিশ্রমে র্লাস্ত হইয়া কেবল ফেণ উদগীরণ করে মাত্র, আমাদের 
মকল চেষ্টাও কি সেইরূপ ছুরাশার বার্থতায় পরিসমাপ্তি হয়? এত 
বড় মানব জীবনের কি এই পরিণাম ? ভাবিলে স্বংবল্প হয়। ন! 
তাহা নহে_ ইহ! কখনই সন্তব নহে। শান্তরবন্তা খধিরা ভ্রান্ত ন'ন। 
ত্বাহা] জীবের অমৃত লাভের কথ পুনঃপুনঃ উদ্লেখ করিয়াছেন। 
“এযোহম্য পরম: সম্পর্ধ এযান্য পরমাগতি£”-_তিনিই জীবের 
পরম সম্পদ্‌ তিদিই জীবেনর পরমাগতি।” তাহাকে লাভ করিয়াই 
যানবাত্ম। পূর্ণতা লাভ করে। খ্রীষ্টিয়ানরা মানবাত্মাকে যেন্পপ 
'অপূর্ণ বলে মানবাত্ম। সেন্বপ তাবে “অপূর্ণ নয়) বী্ধ নিহিত 
বৃক্ষের মত অপৃর্ণ মধ্যেই পূর্ণ পরমাত্ম! বিরাঁজ করিতেছেন_ 
সুতরাং জীব অপূর্ণ হইবে কি প্রকারে *1 আপাত তৃটিতে 
মানবের যে অপূর্ণতা বোধ হয় তাহা বিচার-বিভ্রম মাত্র। 
্রযপৃনত হইয়া সংস্কার (আবর্জনা) বর্জদত হইয়া দেখিলে_ইহাফে 
আর অপূর্ণ বা অপবিত্র বলিয়া মনে হইবে না। জঙকে সমল 
ধোধ হয়; লবনাক্ত বোধ হয়, কিন্তু মল ও লবনকে সরাইয়া 
লইলে ইহ বে বিশুদ্ধ জল সেই বিশুদ্ধ জলই থাকিয়। যায়। এই 
জন্তই সম্ভব হইয়াছে যে এই শোক-মোহযুক্ত মানবাত্মাং একদিন 
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পরমাত্ার মধ্যে অবসান লাভ করিবে । অমলে সমল, গুণোত্তষে 
গুণহীন, কখন মিলিতে পারে না। তাহার! পরম্পরের কখন সখ 
হইতে পারেন না। আদিতে ছু-ই একবস্ত, তাই এই নুদীর্ঘ 
জীবন ষাত্রার একমাত্র উদ্দেশ সেই পরমবন্ধু, জীবনমরণের সখা, 
পরমাত্মীয় পরমাত্মার সহবাস লাভ । ইহাই প্রক্কত ব্রদ্ধানন্-_ 
ইহাই অনস্তে আত্মবিসর্জন ৷ ভূমানন্দের মধ্যে এইরূপ নিমজ্জ নই, 
এই সুচির জীবন-যাত্রার একমাত্র অমৃতময় অবসান! সুতরাং 
নিরাশ হইলে চলিবে না, নিশ্চেষ্ট রহিলে চলিবে না। পৌরুষ 
প্রভাবে, অভ্যাস সহায়ে আপনাকে আপনার কল্যাণপথে 
'অটলপ্রতি্ট করিয়া তুলিতে হইবে। 

আমরা! প্রন্বতি কর্তৃক 'বলাদিব নিয়োজিত” হই বটে, কিন্তু 
সে দোষ কার? প্রবৃত্তির দ্রাপত্ব করিতে আমরা ভালবাপি 
বলিয়াই আঞ্জ দে আমার্দের ঘাড়ে চাপিয়। বসিয়াছে, নামি বার 
নামটি করেনা--এখন হায়! হায়! করিলে কি হইবে? 
প্রবৃত্িকে গ্রশ্রয় তো! আমরাই দিয়া আপিয়াছি। কত জন্ম 
এইরুপে কাটিয়। গিয়াছে-_-এখন সে আমাদের নিকট বলপুর্বক 
দাসতের দাবী করে। কিন্তু এরূপ দাবীও সে কতক্ষণ করিতে 
পারে ? যতক্ষণ আমরা- আমাদের সথার ভবনে যাইবার জন্ত 
ঘঢ়সহ্ল না করি। মন্তকে বহুতার, বহুদুরে বিপথে চণিয়। 
আসিয়াছি) “কোথ] পথ” বলিয়া তবুও ভাবিবার প্রয়োজন নাই । 
তাহাকে খুজিবার জন্য বাছির হইয়া পড়িলেই পথ দেখিতে 
পাইবে। ব্যাকুল অন্তঃকরণে “কোথ! তুমি” বলিয়া ডাকিলেই 
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তাহার পাঁঞ্চজন্-শঙ্নিনাদ গুনিতে পাইবে। এমন বন্ধু ও আর 
কেহ নাই, এত নিকটেও আর কেহ নাই | যখনি যে ডাকে তখনি 
সে তাহার সাড়া পায়। পাপী বলিয়া ঘ্বণা নাই, পূর্বে ডাকি নাই 
বলিয়৷ অপরাধ গ্রহণ কর! নাই-_ডাকিবামাত্রই তখনি আসেন 
কিন্তু এই ডাকাই বড় শক্ত । তাহাকে পাওয়া কঠিন নয়, তাহাকে 
চাওয়াই বড় শক্ত । জীব কতদিন হইতে কত চেষ্ট। করে, তবু 
তাহাকে ডাকিবার মত চাহিবাঁর মত অবসরই করিয়। উঠিতে পায়ে 
। না| তথাপি ইহা সত্য এই গ্রন্বত্তির লঙ্গে লড়াই করিতে করিতেই 
একদিন এমন শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যেআমার অজ্ঞাতে 
আমার অনিচ্ছাসত্বে, তাহার শুভ্রজ্যোতি আমাদের হ্বদ্য় মনকে 
প্লাবিত করিয়া! এক দিব্যধাঁমের দ্বার উদঘাটন করিয়া দেয়, তখন 
হন প্রাণ অনন্তের পাণে উধাও হুইয়] ছুটিয়া যায়। সেই জন্যই 
বলতেছি অভ্যাস ত্যাগ করিলে চলিবে না। অভ্যাসের 
প্রদ্দীপটিকে প্রতিনিয়ত প্রজলিত রাখিতে হইবে । নিজের চিরত্তন 
কুঅভাস ও কুসংস্কারের উপরে উঠিতেই হইবে। ভক্ত কবি তাই 
বলিয়াছেন “হর্সো লাগো রহ ভাঈ, তের! বনত বনত বন যাঈী”। 
/ “সদা সর্বদ! লাগিয়া থাক, লাগিতে লাগিতে এক দিন ঠিক লাগিয়া 
যাইবে, ! 
চিত্ত কেন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এব, শ্রনৃত্বি পরি- 
চাচ্ত চিত্তকে যেরপে আবার ম্ববশে আনিতে হয়,তাহার উপান্র 
বলিতেছি। তগবান অর্জুনকে যে উপায় বলিয়াছেন সে কথ! পরে 
বলিব। 


কম্মযোগ ও ভক্তিযোগ । ১২৩, 


প্রধান উপায় বিচার পূর্বক লক্ষ্য স্থির করা। পরে বিচার 
ও চেষ্! দ্বার] লক্ষ্যাতিমুখে পঁইছিতে চেষ্টা করা। প্রথমে বেশ 
করিয়া আপনার হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখ তুমি "তাহাকে 
চাও কি না? যদি তাহাকে চাওয়াটা ঠিক হয় তবে তাহাকে 
পাইবার প্রতিবন্ধক গুলিকে ভাল কবিয়। বুবিয়া দেখ! দরকার । 
সাধু মহা আমাদের উপদেশ, শান্তর চিন্তা ও আত্ম চিন্তা প্রভাবে 
যাহ! বুঝিতে পারিলাম,তাহ] ধারণ! কর! দবকার-_ এইরূপ ধারণ! 
ব্ীরত চিত্তদ্বার৷ লক্ষ্য বিষয়ে স্থিতি জাত হয় এবং তখন সমস্ত 
অনর্থের (বিষয়েচ্ছা, ভোগেচ্ছা) উপশাস্তি হয়। নচেৎ শুধু 
বাক্যের পণ্ডিত হইয়া বহিলাম কার্ধে কিছুই করিলাম না, 
ইহাতে বিছুতেই ছুঃখ নিবৃতি হটাত পারেনা। এ সম্বন্ধে 
প্রথম উপদেশই এই-“যে ছি সংস্পর্শজাভোগা ছুঃখঘোনয় 
এব তে*-_-উন্ভিয় ও বিষয় জনিত যে সমন্ত ভোগ সুখ-_তাহাই 
অসীম ছুঃখের কারণ বলিয় মনে ঘৃ় ধারণা কর, কারণ বিষ- 
য়াদি জনিত যে ছুধ-_ তাহা চিরস্থায়ী নহে, অত্যল্প কালের 
যধ্যেই উহ্তা হইতে দাউ দাউ করিয়া ছুঃখামি জলিয়! উঠে-_ 
ইহার পরিণাম এইরূপ নিশ্চিত জানিয়াই “ন তেষু রমতে 
বুধঃ৮-_বিবেকী তাহাতে আসক্ত হ'ন না। এই এক কথ 
তারপর ভগবানের আর একটি উপদেশ মনে রাখিতে হইবে-_ 

ইঞ্িযশ্তেজিয়ন্তা,থ রাগছেষৌ ব্যবস্থিতে)। 
তয়োর্নবশমাগচ্ছেতৌহান্ত পরিপন্থিনে ॥” 
প্রত্যেক ইন্ত্রিয়েরই ঠিজ নিজ অনুকূল বিষয়ে লোভ এবং 


-১২৪ অভ্যাপযোগ । 


প্রতিকূল বিষয়ে “দ্বেব” অর্থাৎ বিরাগ অবশ্ন্ভাবী। তবে উপার 
কি? তয়োর্মবখমাগচ্ছেৎ-_বিষয় ম্মরণ হেতু রাগঘেব উপস্থিত 
হইলেও, তাহাদের কর্তৃক পরিচাপিত হইও না। বিষয়-লোভ ন| 
ঘুচিলে মনে শান্তি পাওয়া বায় ন! সুতরাং বিষয়ে দোযদৃষটি 
থাক কর্তব্য। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রপ্ততা লাভ হয় না। 
ব্মথচ আন্মনাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত বিহদ্বের গ্রতি আসক্তি 
ও সম্পূর্ণ দূর হয় না, প্রক্কৃত বিবেক উৎপর্ন হয় না,কন্ত বিচারশীল 
ও আত্মধ্যান পরায়ণ হইলেই বুদ্ধি আস্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
ইন্জিয়-বিষয়ে অনাসক্ত হেতু স্থিতপ্রজ্বের অবস্থা লাত হয়। 
এইরূপে জীবন ক্কতার্থ হয়। যেহেতু মোক্ষার্থে যত্্বান বিবেকী 
পুরুষকেও, ইঞ্জ্িয়গণ বলপৃর্বক বিষয় ভোগে রত করে, আর 
ইন্জি্বগণও প্রমাথী লোভী এবং দৃঢ়, অতএব যোগগাতেক্ষু 
ব্যক্তি & সমস্ত ইন্জ্িমগণকে সংঘমন করিয়া মংপরায়ণ হইতে 
হইবে। এইরূপ ধীরে ধীরে “স্থিতপ্রজ্র« হওয়া য'য়। 

তৃতীয় কথা_বিষয়-চিন্ত। ত্যাগ। ভগবান বলিতেছেন-_- 

“ধায়তো! বিষয়ান্‌ পুংসঃ সন্গস্তেযুপজায়তে । 

সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে |” 

বিষয় চিন্তা করিলেই দেই বিষয়ে আপক্তি বা! প্র" বৃদ্ধি 
হয় অর্থাৎ আরও অধিক চিন্তা করিতে ইচ্ছা ,র। এই 
আসক্তি হইতে সেই সেই বিষয়ে আরও তঞ্চা (কাম) বৃদ্ধি হয়। 
তাকাতেই জীবের সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ পরুমাত্মচিন্তন ও 
“চ্যজ্জনিত বিশুদ্ধ প্রঙ্গার উদ হণ না, এবং প্রপ্র'র উদন্নন! 


কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ । ১২৫ 


হইলে মোহ পাশ ছিন্ন হয় না। মোহ পাশ ছিন্ন না হইলে 
জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ কক! যায় না। 
ইহারই নাম মহাবিনাশ। সেই জন্য গুভকামী ব্যক্তির অনর্থ 
চিন্তা মনে আমিতে দ্বেওয়াই উচিৎ নহে ; আসিবামাত্রই 
যনকে বুঝাইতে হইবে, যদি এ বিষয়ে চিন্তা করি, এখনই এই 
বস্ত্র জন্য চিত্তের উৎকঠা বৃদ্ধি পাইবে এবং অনর্থক ছুঃখ ভোগ 
করিয়া যরিতে হুইবে। বিষয় চিন্তার বেগ আসিলে তাহা বন্ঠার 
মত মনকে ভাসাইয়া লইয়া যায় । সুতরাং কাম সন্বল্প উৎপন্ন 
হইবামাজই বিচার দ্বারা এবং ধৈর্য্য যুক্ত বৃদ্ধি ম্বার তাহাকে 
অন্ুরেই নষ্ট করিয়া! দেওয়া! উচিৎ্। একটু ধীরত1 অবলম্বন 
করিলেই দেখ যায় যে প্রবৃজিটি আমার ঘকে সিধ দিবার জন্য 
উকি ঝুঁকি দিয়া অবসর অন্বেষণ করিতেছিল, তাহা আমার 
গৃহস্থিত বিচার খড়েগর ভীষণ ধার দেখিয়া দ্র হইতেই তয় 
পাইয়া পলাইয়া যাইবে। দুইবার দশবার প্রবৃত্বিকে এইরূপ 
নিরস্ত করিতে পারিলেই তাহার আর মাথা তুলিবার চেষ্টা! করিবে 
না। অবশ্থয বিষ্গুলি যে হেয় এবং উহারাই তোমাকে বিপদ 
সাগরে ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার সাহাষ্যে 


দু ধারণ! বরিয়া রাখতে হইবে। এখন তগবান অঞ্জুনকে- 
যাহা বলিতেছেন তাহু। বুঝিয়। দেখা যাক। 
“কাম এব ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুস্তবঃ | 
মহাশনে! মহাপাপ্]। বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌॥ 
ধুমেনা ব্রিয়তে বাহ্র্যথাদর্শোমলেন চ | 
তথোন্বেনাবৃতোগর্ভস্তথানেনেদমাবৃতম্‌ ॥ 


১২৬ অভ্যাস-যোগ। 


আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে! নিত্যবৈরিনা। 
কামরপেন কৌন্তেয় ছুপ্ুরেণানলেন চ॥ 
ইন্ড্িয়াণি মনোবুদ্ধিরন্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে । 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥৮ 
ইচ্ছা! না থাকিলেও চিন্ত যে পাপ কলুষিত হইস্া! নিরস্তর দগ্ধ 
হইতেছে, ইহার মূলই কাম ও(কামের বিকার ক্রোধ। এই 
কামই মোক্ষমার্গের প্রধান বৈরী, ইহা দুম্পব ? অত্যুগ্র এবং 
জ্ঞানীর চিরশক্র। ইহারাই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া যোক্ষ- 
মার্গকে রুদ্ধ করিয়৷ রাধে। কাম ও ক্রোধ রজোুশ হইতে 
উৎপন্ন, রজোগুণ যতক্ষণ প্রবল থাকিবে ততক্ষণ আমাদের 
চিত্ত বিষয় হইতে বিষ্যান্তরে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ুরিয়। 
বেড়াইবে! অতএব এই রজোগুণের কবল হইতে ইন্ট্রিয়- 
গণকে সংহত করিয়া সংযত করিতে হইবে। ব্ুজোগুণকে 
ক্ষীণ করিতে হইলে সব্গুণকে বাডাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
সত্বগ্ুণ বত বাড়িবে, কাম ক্রোধেব উত্তেঞ্জনা সেই পরিমাণে হাস 
, হইতে থাকিবে। বিষয়ের দ্বারা পর্িপৃরিত হইলেও কিছুতেই 
ইহার আকাক্ষ। নিবৃত্ত হয় না। তোগেচ্ছাই সমস্ত ছুঃখের 
হেতু, ইহা ভোগী ও ত্যাগী সকলেরই মহাশক্র। বাদ্ষতঃ 
ত্যাঙ্গীর। কেননা কাম ত্যাগ না হইলে সন্নাসী হওয়া ' $ম্বনা। 
এই কাম জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক--মর্থাৎ শাস্ত্র বণ জনিত 
বিবেকজ ও সাধনলব্ধ জ্ঞান সমস্তই কাম দ্বারা 'বনষ্টপ্রায় হয়। 
বনুশান্ত্রদর্শা পঞ্ডিতাগ্রগণ্যরও বুদ্ধি কাম দ্বারা বিমোহিত হয়। 
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এই কামের আশ্রয়স্থান ভিনচী। (১) ইন্দ্রিয়) (২) মন, 
(৩) বুদ্ধি। ইন্দ্রিয় সবার! বিষয়ের দর্শন-শ্রবণ হইলে, তৎপরে 
মনের আসক্তি হয়, অতএব ইন্ট্রিয়গুলি কামের ষেমন প্রথম 
করণ, তেমনই দ্বিতীয় করণ হইল মন; মনের সংকল্প বিকল্প 
বারা প্রবুদ্ধ কাম সংকল্প বুদ্ধি'্বারা গৃহীত হয়, অর্থাৎ কামোপ- 
তোগের প্রতি তবু আদক্তি জন্মে। অতএব এই তিনটিকে 
নিয়মন করিয়। কাঁমকে জয় করিতে হইবে। চিত্ত গ্রাণিধান ও 
আত্মদর্শন দ্বারাই মন বুদ্ধি নিয়মিত হয় এবং নিয়মিত মন বুদ্ধিতে 
কাম সঙ্কন্প স্থায়ী হইতে পারে না অর্থাৎ কামে মুগ্ধ হইবার 
পূর্বেই নিরতেক্রিয়র] সতর্ক হইয়া যান। ইহার উপায় ভগবান 
বলিতেছেন-_ 

ইন্জ্িয়াণি পরাণ্যানুবিন্রিয়েত্যঃ পরম্‌ যনঃ। 

মনসন্ত পর! বুদ্িবুদধের্যঃ পরতন্ত সঃ ॥ 

এবং বুদ্ধেঃ পরম্‌ বুদ্ধ সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা । 

জহি শক্রুং মহাবাহে। কামরূপং ছরাসদম্‌ ॥ 

ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা ব্যতীত দেহাদ্ি কোন ব্যাপার দাধন 

করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণ হুমম ও প্রকাশক ; এইজন্য দেহাদি 
হুইতে ইন্জ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ হইল। আবার ইন্ত্রিয়গণ হইতে মন 
শ্রেষ্ঠ, কারণ যনই ইন্ত্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্তিত করে। 
আবার মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ মনই ইন্জিয়গুলিকে স্ব স্ব 
বিষয়ে প্রবন্তিত করে । আবার মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ মন 
চঞ্চল এবং সংকল্পের নিশ্চয়ত| বুদ্ধি হইতেই জন্মে। আত্মার 
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সন্ত ও প্রকাশ ভিন্ন বুদ্ধির ও বিকাশ হত সম্ভাবনা নাই। 
অতএব আত্মাই সর্শ্রেষ্ঠ। শ্রুতিও বলিতে... "পুরুষান্স পয়ং 
কিঞ্িৎ”। ক্রমানুসারে আত্মারই শ্রে্ঠত] প্রতিপা!ঘত হওয়ায় -__ 
মনে হইতে পারে আত্মাও ইন্জরিয়াদির ন্যায় বুঝি বা বিকারগ্রস্ত । 
কিন্তু তাহ! নহে । আত্ম! নির্ধিকার' সাক্ষী স্বরূপ, কামাদি বিকার 
বিবয়েন্ত্িয়াদিজনিত বুদ্ধিরই হইয়া থাকে--তাই বুদ্ধির পর 
যে আত্মা, অথচ বুদ্ধির বিকারের দাগ যেখানে লাগিতে পারে না, 
সেই আত্মাকে জানিলে আর কামাদি দ্বারা মোহিত হুইবার 
আশাঙ্কা থাকে না। বিষয় তৃষ্ণা! যতদিন থাকে ততদিন মন 
বিচলিত থাকে । বিচলিত মন ভগবদ্ধর্শনে সচেট হইতে পারে 
না। তাই আগে দেহ শুদ্ধি মুখ্জলাদির ত্বারা করিতে হয়, 
পরে ইন্দ্রিয় ও মন শুদ্ধি। অর্থাৎ বিষয় গ্রহণশীল ইন্দ্রিয় মনকে 
ভগবৎ ভজন ও সেব৷ দ্বারা তদভিমুখ করিতে হয়। শ্রীমত্তাগবতে 
অস্বরীষ রাজার এইরূপ সাধন ক্রম উল্লিখিত আাছে-- 

“স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদার বিদ্দয়ে! 

বচাংসি বৈকুঞ্ঠগুণান্থবর্ণনে 

করো হরেরমন্দিরমার্জনাদিযু 

শ্রুহিঞ্চকারো হচ্যুতসৎ্কখোদয়ে ॥ 

এইরূপে বুদ্ধি নিম্মল ও প্রশান্ত হয়। প্রশান্তচিত্তই ভ" নের 

কমলাসন। অতএব আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, আর কোন রিপুই 
কিছু করিতে পারিবে না, আমি অভ্র পরমপদ লাভ করিব-_-এই 
দৃঢ়সংকল্প লইয়া “আত্মনা” প্রশান্ত বুদ্ধি বীক্কত চিত্রের দ্বারা কাম 
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তোগেচ্ছু মনকে ভগবদ প্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চল ও দৃঢ় করিতে 
পারিলেই এই হুর্য় কাম অর্থাৎ বিষয় তৃষ্চাকে জয় করা যায়। 
বিষয়েম্ত্রিয়াদির উপাসন! না করিয়] আত্মানুসন্ধানই সর্বোধ্কই 
উপাসন|। শরীর হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত সমস্তই বিকা রপ্রস্ত অতএব 
ভ্রান্তি ও যোহ উৎপাদক। আত্মার বিকার নাই, এই অন্ত 
আয্মোপাসনার দ্বারাই জীব মোহমুক্ত হয়। নির্ণাল নির্বিকার 
আত্মার শ্বরূপ গুরু ও শাস্ত্র মুখে অবগত হইয়! “তমেব ধীরঃ 
বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবরবাীত” যনে মনে নিত অন্ুধ্যান করিলেই তৎ 
সম্বন্ধে প্রদ্জা উপস্থিত হয় এবং আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা দ্বারাই কাষ 
জনিত প্রজ্ঞার বিলয় সাধন ঘটে। এইরূপে আত্মবিষয়ক 
গ্রজ্ঞাতে মনকে নিশ্চল করিতে পারিলেই কামসন্কল্প আর মাথা 
তুলিতেই পারে না-_-সবশুদ্ধি ইহারই নামান্তব। 

এইরূপে চিত্তজয়ে সামর্থ্য জন্মে। ধীহারা অসমর্থ, ধীহারা 
উচ্চ বৈরাগ্যবান পুরুষ নহেন, তাহারাও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও 
বিচার দ্বার ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা 
করিবেন। তাহা হঠলেও একদিন না একদিন কৃতার্থ হইতে 
পারিবেন। 

“যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি 
বিষয় উত্তাবন করে, তখন উহাকে মন বলিয়! কীর্তন করা যায়। 
(শাস্তি, মোক্ষ ) 

“বুদ্ধি নিতান্ত আত্মার অন্নুগত ও আশ্রত,ব্যতিক্রমের বিধেয় 
এবং ইচ্ছার প্রয়োজক। (মহ1। বন। অজগর |) 

টি 
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“ইন্রিয়গণ বিষয় সকল গ্রহণ, মন সংশয় উৎপাদন, আর বুদ্ধি 
বিষয়ের যাথাথ্য নির্ণয় করে। বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইবা 
মাত্র, উহ! মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে» (মহা। শান্তি। 
যোক্ষ) 

“বুদ্ধি শ্রবণ-ভ্রান যুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজান যুক্ত হইলেই 
ত্বক, দর্শন জ্ঞান যুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রস জ্ঞান যুক্ত হইলেই রসনা, 
এবং স্রাণ জ্ঞান যুক্ত হইলেই প্রাণ বলিষ। কান্তিত হয়। এইবপ 
নানাগ্রকার বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয, এই সমুদায় বিকারকে 
ইন্দ্রিয় বনিয়। কীর্ভন করা'যায়।” (শান্তি। মোক্ষ ।) 

“বুদ্ধি দেহ' আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতিলাভ, কখন অনুতাপ, 
কখন উভয় বিহীন হুইয়া অবস্তান করিতেছে । সমুদ্র যেমন 
বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রপ বুদ্ধি, সুখ ছুঃখাদি 
ভাবক্য়কে কতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ন|। বুদ্ধি যখন উভয় শাব 
হইতে বিনত, তখন মনোমধ্যে অবস্থিত, কিন্তু রঞ্জোগুণ প্রভাবে 
আবার কর্দের অনুসরণ করে।” (শান্তি। মোক্ষ |) 

“সত্বগুণ সম্পন্ন বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান, রজো গুণে ইন্জিয়জ্ঞান, এবং 
তমোগুণে মোহ উৎপার্দিত করিয়া থাকে 1” (শাস্তি ) 

“তম: প্রভৃতি গুপব্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পাচ ই* পঞ্চভূত 
ও মনকে বিষয়াসক্ত করে ।” “সারথী যেমন বশীভূত অশ্বকে 
সঞ্চালন করে; সেইরূপ মন ইন্জ্রিষগণকে দ্ব স্ব ব্ষিয়ে নিয়োগ 
করিতেছে ।” (শান্তি। মোক্ষ) 

“জীব হৃদয়ে অবস্থান করিয়া! সেই মনকে সতত নিযুক্ত 
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করিতেছে । মন সমস্ত ইন্দ্িয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টি সংহারের 
কারণয়পে অভিহিত হয়।” 

“লৌহময় কুঠার যেমন লৌং হইতে উৎপক্ন নিগড়কে বিনষ 
করিয়া স্বয়ং ভগ হয়।, তদ্রপ ধ্যান সংস্কৃত বুদ্ধি রজোগুণ সন্তৃত 
স্বাতাবিক দোষ সমূদায়ের বিনাশ মাধন পূর্বক শাস্তি লাভ 
করিয়! ধাকে |” (শান্তি। মোক্ষ |) 

যতক্ষণ বাসনার প্রবঙ্ বাত্য! বহিতে থাকে, যতক্ষণ হৃদয়ে 
ভোগ লালস! বর্তমান থাকে, ততক্ষনই অজ্ঞান-_-ততঞ্ষণই চিত্ত 
টঞ্চল হইয়া জ্ঞানের সুনির্মল জ্যোতগ্গাকে আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখে- সুতরাং ততক্ষণই ভেদজ্ঞান, পুনর্জন্ম, ততক্ষণই এই 
শরীর এবং এই শরীবে রোগ, শোঁক, ছঃখ ভোগ হইতে থাকে। 
রজোগুণ এবং তমোখুণের প্রাবল্যেই চিত্তের বিক্ষেপ সাধিত হয় 
এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াই বিবিধ বিকারে বদ্ধ হয়--আবার যখন 
গুরুবাক্য বিচার ও সাধনাভ্যাসের ফলে শুদ্ধ সত্বগুণের উদয় হয় 
তখনই তত্বজ্ঞান যেঘনির্ম্ চন্্মার স্তায় ভক্তের হৃদয়ে গ্রতি- 
ভাদিত হয়। সে চিত্তে আর বাসনার ছাপ লাগে না। অভ্যাস. 
করিতে করিতে চিত্রম্পন্মনরহিত হয়, তববদ্ধন ক্ষয় পায়। 
শ্রদ্ধা তক্তি হতেই গ্ররুত বিচার ও সাধনাত্যাসে গ্রযত্ধ আসে। 
ধাহার প্রতি ভক্তি নাই) ষাহাকে ভালবাসিন! তাহাকে পাইবার 
জন্ত চেষ্টা কেন আদিবে? আর সেই আমার ভক্তির পাত্র, সেই 
জামার নিজঞ্জনঃ যিনি আমার সুখ দুঃখের নিত্যসঙ্গী, জন্ম 
মরণের সাধী, আমার প্রাণের আরাম, হৃদয়ানন্দ ও গ্রাণপ্রিয়। 


১৩২ অভ্যাঁস-যোগ । 


এই পরম দয়িত বস্তরটি কোথায় কিরূপে পাওয়। যাইবে 1 বিচার 
স্বারা সাধুসঙ্গ ঘার1 ও সংশান্ত্র শ্রবণঘ্যারা আগে এই নিজকনটিকে 
চিনিয়া লইতে হইবে। তাহাকে একবার চিনিতে পারিলে, আর 
তাহার জন্য প্রাণের একাস্ত আগ্রহ না জন্বিয়। থাকিতে পারে ন।। 
আপন মাঁতাকে মাতা বলিয়া জানিলে শিশুহদয় আপনিই 
আগ্রহান্িত হইয়]! পুলকিত অন্তরে জদ”*« অঙ্কে ঝাপাইয়া 
পড়ে। তাহ] কাহারও উপদ্দেশের অপেক্ষা কণে ন1। কিন্তু শিশু 
যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে ব ক্রীড়ায় মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তার মাকে 
মনে পড়ে না। কিন্তু এ্খেল1 লইয়া! তে। আর কেহ চিরকাল 
মগ্ন থাকিতে পারে না। থে তাঙ্গিতেই হয়_-কারণ থেল! 
চিরকাল ভাল লাখিবে কেন? হস্তপদা্দি অবয়ব ক্রমশঃ অবমন্ন 
হয়, মন ব্লাস্ত হইয়া! পড়ে, তখন ঘর মনে পড়ে,মাকে মনে পডে। 
একবার এই ক্রীড়ার প্রতি অবজ্ঞা আসিলেই' যার জন্য প্রাণ 
ব্যাকুজ হইয়। উঠে_শিশু মা, মা! করিয়া অস্থির হয়। মা! ও 
সব কাজ ফেলিয়া তথন শিশুর প্রতি মনোযোগী হন, এবং 
আপনার প্রেমামুত স্তন্ত-ধারায় শিশুর সমত্ত সন্তাপকে হরণ 
করেন। ইহাই মাতা পুত্রের মধ্যে শ্বাতাবিক ধর্ম । সয় রোদন 
করিলে মা তাহাকে পাত্বন। ন। দিয়! থাকিতে পা?" ন| | পরমা- 
তমার সন্নে জীবের সব্বন্ধও সেইরূপ প্রেমের ও ভালবাসার সম্বন্ধ । 
তাহাকে প্রিয় বোঁধ না করিয়া! কেহই থাকিতে পারে না। গোপি- 
নীর। ঠিকই বলেছিলেন “প্রেন্ঠো ভধান্‌ তনুতৃতাং কিল বজ্ধুর।খ্মা” 
আপনিই পমস্ত দেহধারীদিগের প্রিন্ন বন্ধু আঘ্মা। সুতরাং 


কশ্মযোগ ও ভক্তিযোগ । ১৩৩ 


শকুর্বস্তি হি ত্বরি রুতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্‌ 
নিত্যপ্রিয়ে পতিস্থৃতাদিভিরার্তিদৈ: কিম্‌॥” 

হে আত্মন্‌! শাস্্রনিপুণ ব্যক্তির! নিত্য প্রিয় আত্মা তোমাতেই 
রতি করিয্না থাকেন। ছুঃখদায়ী পতিসুতা্দিতে কি হুইবে ? 
দেহ বোধ যতক্ষণ ততক্ষণ সুখ দুঃখ আমাদিগকে ছাড়ে না 
দেহাতীত পরমাত্মাকে যেই দেখিল আর তখনই তাহার এই 
সংসার, এই দেহ, এই শ্বজন বন্ধু সমস্তকেই উপেক্ষা! আিল। 
কারণ এ সমস্ত সম্বন্ধই দেহ সম্বন্ধ হেতু। তিনিই আমাদের 
প্রকৃত আত্মীয় ও বন্ধু এবং আমাদের ৰথাসর্ধন্ব ; ইহা! জানিলে 
আর তাহাকে ভাল না বাদিয়| কি থাকা যাঁয়? কেবল যতক্ষণ ঠিক 
এই সন্বন্ধটি বুঝিতে পারি না, ততক্ষণ তাহাকে ভুলিয়া সংসার 
খেলায় মগ্ন থাকা সম্ভব । একবার বুঝিবার একবার চিনিবার 
যা অপেক্ষা । চিনিলেই তখন “কোথা তুমি আমার জীবন সর্বস্থ 
কোণ তুমি আমার প্রাণের প্রাণ” বলিয়! কীর্দিতেই হইবে। 
তাহাকে না পাইলে তখন আর যে কিছু ভাল লাগবে না, 
তখন অন্য সমস্ত কথা যে বিষের মত বোধ হইবে। প্রিষ্ব 
বাতীত জীবন ধার করাও তখন ভক্তের পক্ষে অসহ্য হয়। 
ভক্ত প্রাণে তখন মহাপ্রভু চৈতন্তচন্দ্রের কৃষ্ণ-বিয়োগ-ব্যথার 
মত একটি নিদারুণ ব্যথা নিরন্তর প্ফুরিত হইতে থাকে । তখন 
আকুল প্রাণ দিন রাত হাহাকার করিয়। বলিতে থাকে :-- 

হা হা কথ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র-নন্দন | 
কাছা যাও কাহ। পাও মুরলী-বদন ॥ 


১৩৪ অভ্যাস-যোগ। 


হুতরাং হদয়ের চিরছ্য়িত বস্ত সেই পরমতত্বকে জানিবার 
জন্য শরাহত মুগের মত ব্যাকুল অস্তঃকরণে আপনার অথ্ষমান 
দৃষ্টিকে সতত জাগ্রত রাখিতে হইবে। 

“তদ্থিজ্ঞানেন পরিপশ্স্তি ধীর! 
আনন্ারূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥” 

ধীর বিবেকী পুরুষেরা সেই আনন্দময় অমৃত শ্বরূপকে 
“বিজ্ঞান* দ্বারা সম্যকরূণে দর্শন করেন। সেই জন্যই মোছান্ধ 
জীবকে শ্রুতি সচেতন করিয়৷ বলিতেছেন-_ 

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বত্বান্‌ নিবোধত |” হে জীব উঠ, 
জাগ, শ্রেঠতত্ব বিদিত হইবার অন্য সাধু মহাজনের শরণ গ্রহণ 
কর। অ্রেষ্ঠতত্বজ্ঞ পুরুষগণের নিকট আত্ম-তত্ব শ্রবণ করিলে 
তবেই মোহনিদ্র! তাঙ্গিবার সম্ভাবনা । তাহাদের মুখ হইতে 
আত্ম-তব শ্রবণ করিলে ম্বতঃই দে সকল বাক্যের প্রাণ শ্রদ্ধ!- 
বুদ্ধির উদয় হয়। তাহাদের সমুজল সাধু দৃষ্টান্ত, াহাদের 
বঙ্ষ-জ্ঞান দীপ্ত ব্দন মণ্ডলের অপূর্ধ জ্যোতি চক্ষের সামনে 
দেখিয়া সেহ পরম তত্বকে জানিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়! 
উঠে। তাহাদের আশ্বাস বাণীতে হৃদয় আশান্বিত হব্যা উঠে। 
তথন আপন। হইতে ভোগ্য বিষয় সকল যেন শীরস বলিয়। 
মনে হইতে থাকে, আত্মবিষয়ের অবধারণ ও তাহা মনন 
করিবার জন্ চিত্তে গ্রবল আগ্রহ জন্মিতে থাকে, এবং তাহার 
ফলে বুদ্ধি নির্শাল ও একাগ্র হইয়। ধ্যানাবন্থা লাঁত করে; এবং 
সেই ধ্যান-লন্ধ সুক্ষ দৃষ্টি গ্রভাবে__ 


কন্্মযোগ ও তক্তিযোগ । ১৩৫ 


গ্যপ্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্িছ 
বশ্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োইস্তি কিঞিৎ* 


বাহ হইতে প্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, যাহা! হইতে 
দ্র বা মহৎ আর কিছু নাই--সেই চরমতত্ব হৃদ্য়দেবতা পরম 
পুরুষকে দর্শন করিয়! কৃতার্থ হয়। 


তাই শাস্ত্র বলিতেছেন অন্য বৃথা বাকের আলোচন! 
ছাড়িয়। দিয়। অন্য বিষয় লোত বিসর্জন দিয়, অবহিত হুইয়া 
সেই সত্যন্বরূপকে অন্বেষণ কর। তিনি আমার লব-_ 
তদ্দিষ্ণো: পরমংপদং সদা পশ্তন্তি সথরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌ । 
তদ্ধিগ্রাসে। বিপন্তবে। জাগৃবাংস সমিদ্ধতে বিষ্ঠোর্যৎ পরমং পদং ॥ 


বিস্ফারিত চক্ষু যেমন অনন্ত বিস্তুত মহাশ্্াকে অবলোকন 
করে, তন্রপ শ্রেষ্ঠ মনীষিরা সর্বব্যাপী ব্রন্মের পরম-পদ্ দর্শন 
করিয়। থাকেন। 


এই পরমপদকে লাভ করিতেই হইবে, এই ভ্বীবনেই 
জানিয়া যাইতে হইবে__মনে এই দৃঢ় আকাঙ্ষা। জাগ্রত হওয়া 
চাই। তাছ। হইলেই তাহাকে পাইবার পথ খুঙ্জিয়া পাইব। 

বাহার! তাহাকে সত্যভাবে আকাঙ্ষা করেন, ধীাহার! সেই 
পরম পদলাভের একান্ত অভিলাধী-_তীহারা সেই নিত্য সত্য 
পদার্থের জন্য অবিরাম জাগিয়া থাকিয়া তাহার অদ্বেষণ 
করিবেন, এবং সেই ধীর বিবেকী পুরুষের! ব্রদ্গের পরমপদ্র লাতে 
নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। 


১৩৬ .. অভ্যাস-যোগ। 
ততএব “শরনধাতক্তি ধ্যানযোগাদবৈহি. 
 ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বযানপ্; ॥ 





সেই পরম তথ্বকে শদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানে; দ্বারা বিদিত 
হও। ত্যাগের দ্বারা, ভোগবাসন1 ও বিষয় পাতের ছরাকাঙ্ষা 
পরিত্যাগ করিয়াই সেই চিরবাছ্িত অমূতত্বকে লাস করা যায়। 
_ এই রূপে যে যত তাহার জন্য ব্যাকুল হইবে, যে যেরূপ তীর 
আগ্রহের সহিত তাহাকে অন্বেষণ করিবে-_সে তাঁহার অবিরাধ 
. স্বৃতিকে মন মধ্যে জাগ্রত রাখিবার জন্য মিত্য প্রেমতক্তি, ধ্যান 
19 বিচার দ্বারা তাহাকে অবশ্তই এক দিন লাভ করিতে 
পারিবে_ এ বিষয়ে অন্ুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
উপাপনা ও চিত্তগুদ্ধি । রর 


ইঞ্জিয়গণকে সংঘত করা, চিত্তকে বশীতৃত করা অবশ্য খুব 
সহজ সাধর্ন নহে । মনের প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা না থাকিলে 
ইহ] হয় না। এরপ সাধনে মন যে খুব উৎফুল্প হইয়া উঠিবে 
এক্প্‌প সম্ভবনাও কম। কারণ চিত্ত প্বভা- 
বতঃই বিষয়লোলুপ এবং অত্যন্ত দৃঢ় ও 
চঞ্চল। ইহাকে বিষয় হইতে প্রত!ান্বত 


করিয়া আত্মাভিমুখ করিবার চেষ্টাও ততোধিক শ্রম ও 
বন্ধ সাধ্য। কিন্তু তবুও উপায় আছে । সেই উপায়ই হইতেছে_- 
*আঅঅভ্ডাশত্ন”। 

যদ স্তরং যদ,রাপং যদ যচচদুফরং 

সর্বস্ত তপন্তানাধং তপোহিছুরতিক্রমম্‌ ॥ 


লমগ্র ছু:ঃখের হেতু 
চিত্ত বিক্ষেপ। 


যাহা কিছু দৃপ্ত, যাহা কিছু ছুপ্রাপা, যাহা কিছু দুর্গম এবং 
যাহ! কিছু ছুষ্ধর-__সমুদায়ই তপস্তাদাধ্য | তপন্ত। বা প্রযদ্ব ছারা, 
কোন কিছু অন্তায়ত্ব থাকিতে পারে না, কারণ তপন্তার কল 
অমোঘ । 
তপোবিদ্া চ বিপ্রন্ত নিশ্রেয়নকরং পরম্। 
তপমা কিছ্ধিষং হস্তি বিদ্তয়োমৃতমন্্,তে ॥ 


১৩৮ অভ্যাস যোগ । 


তপস্তা এবং আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের প্রধান মোক্ষসাধন। তপস্তা 
দ্বারা পাপ নষ্ট হয় এবং আত্মজ্জান স্বারা অমৃত লাভ করা যায়। 

আমর সাধ করিয়া বে শৃঙ্খল পায়ে জড়াইয়াছি, আজ 
তাছা হুইতে মুকিলাতের ইচ্ছা করিলেই যে সহজে মুক্তিলাভ 
করিতে পারি-তাহ! নহে। একমাত্র ভরসা সদত্যাস। বীজে 
যেরূপ বৃক্ষ জন্মে, তজপ এই চিত্তে জগৎ জন্মগ্রহণ করিতেছে । 
হৃষ্টির যাবতীয় বস্ত, এবং মন যে সেই সকল বস্তকে নিরস্র 
মনন করিতেছে-_তাহ] সমস্তই চিত্তের কার্ধ্য। সুতরাং চিত্তক্ষয়, 
ন| হইলে উপায়াস্তর নাই, স্বৃতরাং সর্ধপ্রথমে চিত্তের উপর জয়ী 
হইতে হইবে। এ সকল কথা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। 
বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন “এই দৃশ্টজগত সম্পুর্ণ মিথ্য। ৷ অজ্ঞানগর্ভে 
গাঁ় সন্িবিষ্ট চিতই এই মিথ্যাজগতের সত্যত্ব কল্পনা বরে। 
যাবৎ পরুম বস্ত দেখিতে পাওয়। না যায় তাবৎ জগতের অস্তিত্ব । 
পরমবস্ত অবগ্লোকিত হুইলেই ইহাব বিনাশ হইয়া থাকে ।* 

এই চিত্ব যতদিন মর্কটের মত চঞ্চল হইয়! বিষয় হইতে 
, বিষয়াস্তরে অবিরত ঘুরিয়া বেভাইবে, ততদিন ইন্দ্রিয় সকল৪ সংযত 
হইবে নাঃ অজ্ঞানান্ধকারও বিদু'রত হইবে না, এবং যিনি পরম সত্য 
ওজ্ঞানম্বরূপঃ এবং এ সুদীর্ঘ জীবন যাত্রার ধব নক্ষত্র স্বরূপ 
তাহাকেও কিছুতেই বুঝা যাইবে না। স্থৃতরাং সর্বাএখখমে ও 
সর্বপ্রযত্ে চিত্বগুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে । বশিষ্ঠ বলিয়াছেন 
পমার্জনার দ্বারা মণির প্রভা যেমন গ্রশ্ফরিত হয়, সংশান্ত্রও 
উপাসনাদি উপায় সহায়ে চিত্তপুদ্ধ হইলে) তাহাতে তেমনি সত্যের 


উপাসন। ও চিত্তগুদ্ধি। ১৩৯ 


গ্রভা সঞ্চারিত হইয়া! থাকে । এই দতাই প্ররন্বের 'ধিষ্ঠান ও 
সাঙ্গাৎ পরমপদ 1” বাসন] ক্ষয়ই একমাত্র চিত্তগুদ্ধির কাঁরখ। 
আমাদের যে ইন্ত্িরগুলি আছে তাহারা প্রতিনিয়ত বিষয় সকলকে 
( শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) স্পর্শ করে, এই স্পর্শ হইতে বিষ 
জ্ঞান হয়। তাহা হইতে পুন পুনঃ দেই বিষয় লাভে তৃষ্ণার 
উদয় হয়, এবং এই তৃষ্ণার জালাম মানুষ দিবারাত্রি জলিয়। পড়িয়া 
মরে। সুতরাং যতক্ষণ বিষয় বাসন! ক্ষয় না হয় ততক্ষণ চিত্তপগুদধ 
হয় না। এই অশুদ্ধ চিত্তই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির আম্পদ। 
কিন্তু এই সকলেয় মূলই হইল অবিষ্া বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানে 
বিষয় সংস্কার বন্ধমূল হয়। সুতরাং অবিষ্থা। বা অজ্ঞান যদি নষ্ট 
হয় তবে সংস্কার ও নিরুদ্ধ হয়, এবং সংস্কার, নিরুদ্ধ হইলে সমস্ত 
£থের নিলয় স্বরূপ চিত্তের বিলয় হয়। চিত্তস্দ্ধ হইলে তাহাতে 
যে প্রবোধ সঞ্চার হয়, তগ্প্রভাবে অবিলম্বেই বিশুদ্ধ পরমাত্ 
জ্ঞানের উদয় হয়। 
বিচার দ্বারা একদিকে |বষয়কে হেয় বোধ এবং সাধনাভ্যাস 
দ্বারা চিত্তকে স্থির করিবার প্রয়াস এই ছুইটি 
চিত্তবিক্ষেপ নাশ করিবার প্রধান সাধন] । দৃঢ় 
ভাবনা ও একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা, এই চিত্তকে 
বোধ করিতে পাঁর! যায়। চিত্তে যে বিষয়াসক্তি জন্িয়াছে, তাহাও 
অভ্যাসেরই ফল। আবার সেই অভ্যাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
হইলেও অভ্যাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 
অভ্যাস বলিতে যাহা তাহা অভ্যাসই চিত্তরোধের অনুকৃল 


চিত্তবিক্ষেপ নষ্ট 
হয় কিসে? 


১৪০৩ অভ্যাসযোগ। 


ননহে। বিষয়ের সহিত ইন্জ্রিয়ের সংযোগ সাধন বড় একটা অভ্যাস 
করিতে কাহাকেও হয় নাঃ তা প্রায় আপন!- 
ও অত্যাস চিত পূনিই হয়। কারণ ইন্দ্রিয় সকলের বহিুরখ 
৮০ হইবার ও বিষয়াদির সহিত . সংযুক্ত হইবার 
একটি স্বাভাবিক গতি বা প্রবণতা আছে। আবার বিষর 
মকলেরও ইন্দ্রিয় নিচন্নকে আকর্ষণ করিবার একটি বিশেষ সামর্থ 
আছে। সুতরাং ছুর্ঘ রক্ষা! করিতে হইলে ছুর্গের সমস্ত ছিদ্র ও 
ুর্ববলস্থান সমূহকে শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
যেমন ছুর্গকে অছিদ্র ও শক্ত সম্পন্ন করিয়া রাখিতে হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সেনাগুলিকেও সুশিক্ষিত করিয়! রাখিতে হয়, নচেৎ কিছুতেই 
দুর্গকে শক্রকবল হইতে রক্ষা করা যায় না-_তন্রুপ বিষয়গুলির 
যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এবং ইন্দ্রিয় সকলেরও বিষয়ের প্রতি 
যে আত্যস্তিক লোলুপতা আছে -এই উভরকেই বিমুখ করি়া 
বাখিবার যে পন্থা তাহাই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। 
ৃ প্রথমটির জন্য যোগাভ্যাপ, উপাসন।, দ্বিতীগ্নটির জন্ত বিচার ও সংসঙ্গ 
*অবলম্বন করিতে হইবে । নচেৎ বহুঃশক্র ও যাহার আমাদিগকে 
বিপথে চালিত করিবায় জন্য পথের মাঝে থানা পাতিয়৷ বসিয়া 
আছে, তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখ। সহজ কথা হইবে না ' যে 
-শক্রগুলির সঙ্গে আমাদের বিরোধ করিতে হইবে, তাহাদের বলাবল, 
শক্তি সামর্থ্য এবং ছিদ্রগুলির সম্বন্ধে বেশ অগ্রমত্ত ভাবে সন্ধান 
করা আবপ্তক।. পুজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব এতৎ সম্বন্ধে যাহা উপদেশ 
করিয়াছেন তাহ। এখানে বলিতেছি। 


উপাসনা ও চিত্তগুদ্ধি। ১৪১ 


“্বশিষ্ঠ কহিলেন, মন যে যে বিষয়ে ধাবমান হয়, সেই দেই 
বিষয়ের চনত! ত্যাগ করিমেই মনের হয় হইয়| থাকে।( কর্ানাই 
মনের গ্রাণ। দেই কল্পনা রোধ হইলে, ধনের 
রোধ হইবে সন্দেহ নাই 1) থিদ্তা বলে বিবেক 
জন্মে, বিবেক বলে বৈরাগ্য জন্মে, এবং ধৈরাগ্য 
বলে চিত্তের শ্বচ্ছত| সম্পন্ন হইয়া! থাকে ।€ তখন সংসার হেয়, ও 
মোক্ষই উপাদেয়, এই প্রকার বিচার প্রাদুভূতি হইলে, চিত্ব- 
বিফাশিনী সপ্তবিধ যোগভুমি আবিভূতি হইয়। পরম পুরুযার্থ 
সাধন করে।* ) 


কল্পনাই মলের 
অধিষ্ঠান। 


জঞানতূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমাসমুদাহতে। 
বিচারণা| দ্বিতীয়াস্তাতৃতীয়। তনুমানসা ॥ 
সত্তাপত্তি চতুর্ধীত্ততোহসং সজিনামিক। 
পদার্থভাবনী যগঠী সপ্তমী তুর্যাগাগতিঃ ॥ 

প্রথম তুমি হইল “শুভেচ্ছা” বা শুভ বাসনা, দ্বিতীয় ভুমি হইল: 
"বিচার” তথ্বারা কি হেয় কি উপাদেয় বুঝিয়া জওয়া। তৃতীয় 
ভূমি হইল "নুমনসা”-মনের ক্ষীণতা অর্থাৎ সঙ্বন্ন বিকর হাস 
হইতে থাকা। চতুর্থ ভূমি হইল “সত্তাপত্তি” অর্থাৎ প্রলোতনের 
বিষয়ে বিরক্তি বশঙঃ যে সময় ব্রহ্গেতে মনঃ স্থির হয়। পঞ্চমতৃমি 
“সংসক্তি” অর্থাৎ ব্রহ্গচিন্তা ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা! করিতে না 
পারা। ষষ্টতূমি হইল “পদার্থভাবনী” ব্রহ্গতে নির্ধংত্তি লাভ 
( মোক্ষ শাস্তি সুখ ) তখন ভিতরের ও বাহিরের পদার্থের চিন্ত 
দুর হইয়| যায়। এই সমস্ত চিন্তা দুর হইয়া গেলে ঘত্বপূর্াক ফে 


সগ্ডবিধ যোগভূমি 
যোগবাশিষ্ট। 


১৪২ অভ্যাস-যোগ। 


প্রক্কৃত আত্মতত্ের চিন্তা! হয় তাহাই পদার্থ ভাবনী। অপ্তমদমি 
_তুরীয় অথাৎ মুক্তি। 
ইহার কারণ কি? 


সংকল্প সংশয়বশাদগলিতেতু চিত্তে। 

সংসাব মোহমিহিকা গলিত! ভবনটি ! 

দৃষ্টাং বিভাতি শরদীব খমাগতায়ং। , 
চিন্াত্রমেক মজমস্মনস্ত মণ্ডঃ ॥ যোঃ বাঃ। 


জ্ঞানযোগের কথা! বলিবার সময় এ বিষয় আরও বিস্তৃত 
করিয়া বলিব। 


“আলোচ্য সর্ধশান্ত্রানি বিচার্ষিবং পুনঃ পুনঃ 


ঞ& 
তগবাচুপাসন!। 
ইহমেকং সুনিষ্পন্্ৎ ধোয়ো নারায়ণ; সদা ।” 


সমন্ত শান্তর আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া সাধুর। 

ইছাই স্থির করিয়াছেন যে নারাম়ণকেই সর্বদা ধ্যান করিতে 
হইবে। তীহারই পাদপন্সে মনকে নিবিড় ভাবে লাগাইয়া রাখিতে 

০ হইবে। যেমন তাহাকে স্মরণ করিতে করিতে, মন নিষ্পশিত 
হই! যাইতে পারে। বিষ্নের প্রতি বিষমীর, কামিনী সৃতি 
কামুকের যেমন টান ব| আকর্ষণ হইয়া! থাকে, সেই খাকর্ষণ 
তাহাতে হওয়। চাই। "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়ে্ঘনপায়িনীঃ। 
ঠিক এই রকমটি হওয়! চাই। কিন্তু এতো “হউক” বলিলেই 
আার হইবে না সেই জন্তই তগপন্তা বা উপদনা করিবার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমে দেখা যাক কেন ভগবানেক্স প্রতি 
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আমাদের আকর্ষণ হয় ন1? তাহার প্রতি আকর্ষণ আসে না, 
এইজন্য যে চিত্ত অন্তের প্রতি আকৃষ্ট বলিয়।। সেই যে অন্যের 
প্রতি আকর্ষণ--পরের প্রতি প্রেম-_ইহাতেই মনের পাতিব্রত্য 
ধর্ম ক্ষুন্ন করিয়াছে। পুনশ্চ ইহাকে শোধন করিয়! লইতে হইবে ॥ 
ভুঃখ দাবাস্জসির মধ্যে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ করিয়। লইতে হইবে। যে 
স্ত্রীর পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ আছে তাহার 
নিজ পতির প্রতি আকর্ষণ অধিক থাকে না-- 
ক্ৃতরাং ধিনি আমার ষথার্থ হৃদয়রাজ্যের রাজ 
-তাহার প্রতি আর আমার স্বাভাবিক টান থাকিতে পারে 
না__কারণ বিষয়রূপ পতিকেই এখন আমার মন বরণ করিয়াছে 
বিষয় হইতে বিমুখ করিতে হইলে বিষয়ের প্রতি যে একান্তিক 
নিষ্ঠা, তাহা হইতে মনকে সরাইয়। আমার চেষ্টাই হইবে সাধনার 
প্রথম সোপান। প্রথমে মুহ্ভাবেঃ তারপর খুব সজোরে তাহাকে 
টানিতে হইবে। ইহারই জন্য একাগ্রতা অভ্যাসের প্রয়োজন । 
এজন্য কি করা কর্তব্য তাহাই এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই 
আলোচনা করিব। শান্্রালোচনা, সাধুমঙ্গ ও বিবেক বিচাই 
মানুষের জ্ঞাননেত্র উন্নীলিত করে । যতদ্দিন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ন! হয়, 
উপাসনার যতদিন বুদ্ধির জড়ত! না ঘোচে, ততদিন শুভ- 
প্রয়োজনীরতাঁ। লাভেচ্চব্যক্তিগণ, শুভকর্ম্ম ছারা শ্রকৃতি সঞ্চয়ে 
চেষ্টিত থাকিবেন। প্রতিদিন ভগবদপুজোপাসনা, তন্নামকীর্তন, 
"মরণ, বন ও আত্মনিবেদনাদি নিয়মনিচয় অনুদরণ করিতে করিতে 
চিত্তে অন্ুরাগের সঞ্চার হয়; প্রতিদিন নিয়মিততাবে দন্ধ্য! 


সাধনার প্রথম 
মোগান। 


১৪৪ অভ্যাসযোগ । 


পৃজাদি মন:সংযোগ করিয়া করিলেই, বুদ্ধির জড়তা ক্রমশঃ হাঁস 
হইয়। আসে এবং চিত্ত নির্মল হয়| বিষয়-বাসনা বঞ্জিত মির্্মল- 
চিত্বেই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। বিষদ্ন হইতে 
বিষয়ান্তরে ধাবিত, চঞ্চল চিত্তে, ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বর্ূপ ফুটিয়া 
উঠিতে পারে না-সেই জন্ত স্থিরচিত্ত হইবার বিশেষ অনুকূল 
সাধনাদি অভ্যাস করা প্রয়োজন । 
উপাসনার ফলে চিত্তে স্বত্বগুণের আবির্ভাব হয়। সেই স্বত্ব 
গুণের উজ্জল নিশ্মলালোকে অবিষ্ভার অনুজ্জল যবনিক1 অপসারিত 
হইয়! যায়-_-আত্মার স্বরূপ প্রকটিত হয়। 
যদিও ভগবান জীব মাত্রেরই অন্তরের অস্তর- 
তম হইয়া রহিয়াছেন, স্থুলনুক্মাদিরূপে এই লোক চরাচরে ব্যাপ্ত 
হইয়! রহিয়াছেন, তথাপি এমনি অগচিস্তনীর় মামার প্রভাব-_-যিনি 
আমাদের অতি নিকটে, যিনি আমাদের পকলের চেয়ে আপনার-_ 
ত্বাহাকেই সর্বাপেক্ষী আমরা অধিক বিস্বৃত হইরা আছি। গুধু 
তাহাকে বিস্ৃত হই নাই, পরমশক্রকে পরম মিঞ্র বলিয়া বুঝির! 
রাঁখয়াছি। এই কপট মিত্রের কুহক জালে আমরা এতটাই 
আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিং যে যখন সেই চির মুহাদ, আমাদিগকে 
তাহার দিকে আহ্বান করেন, তখন আমরা তাহার কথা গ্রাঙ্ ও 
করি না। তখন আমাদের এতটাই বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হর) 
যে আমর! যথার্থ মারাজালে আবদ্ধ হইয়াছি কিন! সে বিষয়েও 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। নুতরাং তখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা যে 
ক তাহ! পরীক্ষা! করিয়! দেখ! আবশ্ঠাক হয়। 


উপাসনার ফল। 
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পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গিয়াই কিন্তু কপট মিত্রের কগটত! 
আমরা বুঝিতে পাঁরি। কিন্তু তাহাদের হাঁৰ তাবে তখন এতই 
বিবশ বিমুগ্ধ যে পুরোভাগে ব্যাধের বিস্তৃত বাগুড়ার পানে 
আমাদের লক্ষাই গড়ে না, সুতরাং তখনি তখনি তাহাদের 
সঙ্গত্যাগ করিয়! পলাইয়৷ আসিবার আবন্যকতাও অনুভব করিতে 
পারি না নিজের এই অবস্থাটি বুঝিয়। তাহার প্রতিকারের 
জাই উপাসনার প্রয়োজন হয়? যেমন নেশার ঘোর কাটাইতে 
হইলে তত্প্রতিষেধক কোন পদার্থ সেবন করিতে হয়, নচেৎ ঘোর 
কাটে না, তদ্রপ এই কাম মোহাদির চপলগ্রণয়-বিত্রান্ত চিত্তুকে 
উপামনা ব্যতীত প্রন্কতিস্থ করিয়া আনা! সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই 
উপাপনার গ্রয়োজনীয়ত! ষাহারা স্বীকার করেন না, তাহাদের জন্য 
দুঃখিত হওয়। ভি আর কি উপায় আছে? তাঁহাদের যুক্তি এই 
যে যদি ভগবান নিকটেই আছেন, তবে আমাদের বিপদই 
বা কেন হয় এবং তাঁহাকে উপাসন! করিয়া আহ্বান করিবারই ব! 
কি প্রয়োজন? কেহ কেহ একূপ তর্কও করেন যে শান্ত্ান্ুমোদিত 
নিয়ম, নিত্য-দাধন-গ্রণালী, পৃঙ্জা। জপ, হোমাদিতে সময় নষ্ট কর! 
নিপ্রয়োজন। তাহা না করিয়া ছু এক মিনিট চক্ষু মুদিয়া বদিয়া 
থাকিলেই সাধন সম্পূর্ণ হইতে গারে, তজ্ঞন্ত কোন কষ্ট করিবার 
প্রয়োজন নাই, কোন গুরু কাড়িবারও দরকার নাই। কিন্ত 
ষাহার! ভগবানকে হৃদয়ের সহিত চাহিগ্কাছিলেন এবং তাহাকে 
পাইয়াছিলেন, তাহারা বলিগাছেন :--"কবীর হাদি খেলে যব্‌ পিয়া 


মিলে তো! কোন্‌ ছৃাগিনী হোয়।» আমার্দের শাস্ত্র বলেন £-- 
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গবাঁং সর্সি শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গ পোষ্ণম্‌। 
নিঃ্যতং কর্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্‌ ॥” 
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিবংপরমে+রুঃ | 
বিন চোপাসনাদের ন করোতি হিতং হৃদ; 
প্ৃত ছুগ্ধের যধ্যে থাকিয়৷ গাভীর দেহেই বর্তমান থাকে, 
তথাপি তাহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হয় ন1; কিন্ত রী হুত্ঈই যখন 
তাহাদের শরীর হইতে নিঃস্ত “হইয়া পরে উপায় বিশেষ দ্বার! 
স্বতাকারে পরিণত হয়, তখন তাহাই আবার গাভীর ওষধরূপেও 
উপকার করিয়া থাকে, তদ্রুপ পরমেশ্বর সমস্ত দেহীর দেহে বিদ্তমান 
থাকিলেও উপাসনারূপ উপায় ব্যতিরেকে মনুষ্ের হিতপাধন 
করেন না”--ইহ। হইতেই উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কত অধিক 
তাহা বেঈ বুঝিতে পার! যাইবে। 
এই উপাসনার প্রণালী অধিকারী ভেদে বিভিন্ন তাহা যথাকালে 
শরদ্ধালু শিষ্য গুরু প্রমুখাৎ অবগত হইবেন। আমরা যথাসাধ্য 
এখানে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ বিষয় বিশেষভাবে 
আলোচন। করিব। 
যিনি সাধক হইবেন, সাধনার প্রতি তাহার যথেট শু” থাকা 
কর্তব্য এবং তাহার বিশ্বাস থাক! উচিৎ যে সাধন, সফলতা 
লাভ হইবেই হইবে। এ বিশ্বাস ধাহার না থাকে তাঁহার 
সাধনায় দৃঢ়ত। আদিতে গানে না এবং তিনি 
অগ্রসর হইতেও পারেন না) পদ্দে পদে কারণে 
ও অকারণে তাহার পাচ্থলন ঘটে। অবিশ্বাসীর 


সাধনায় নিষ্ঠা 
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চিত্ত প্রত্যেক ঘটনাতেই বিচলিত হইয়। উঠে, পামান্ত বিপদপাতেই 
সে দিশাহারা হইয়া যায়। তাহার সাধন। করিরা শাস্তিলাভ হয় 
ন|। কৃপণ সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু দান দান করার যে গুমহৎ 
ঃ আত্মগ্রমাদ--যাহা সঞ্চয় অপেক্ষা বড়-তাহ। 

সাধনার লা বিষয় সে উপলন্ধি করিতে পারে না! দানবঈীল 
হা সদাশয়, পুরুষ সর্ধবশ্বদান করিম! রিক্তহস্তে 
্বায়াই লত্য।. যে আত্মগ্রাদ ভোখ করেন, ণে আত্ম" 
গ্রসাদের মুল্য কত তাহা কপণ ধেমন 

বুঝিতে পারে না, তন্রপ অঞ্জিতেন্দ্িয় পুরুষ সাধনার জন্য বিরাট 
ত্যাগে যে কি মহৎ লাভ, তাহ! ধারণা করিতেই পাঁরে না। 
কাঙ্ধে কাজেই সে বধন তখন সুখ ছঃখের হিসাব করিয়! বেড়ায় 
, এবং সাধনার সফলতাকে একটা! পার্থিব বস্ত প্রাপ্তির মত মনে 
করিয়! আধ্যাত্মিকতাকে বৈষয়িকতায় দাড় করাইক়্া বসে! এই 
জন্ঠ বলিতেছি ধিনি সাধক হইবেন তাহাকে “তৃণাঁদপি সুনীচেন 
তরোরিব সহিষুঃনা' হইয়া সাধন করিতে হইবে | সহজ জনমের 
জড়তা! অন্ধত1, অধৈর্য অতৃপ্তি ও অশান্তির নিবিড় পঙ্ক হইতে 
আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কাম, ক্রোধ, গোভ, যোহের 
বিপুল উত্তেজনা ও নিরন্তর সংক্ষোভের মধ্যে আত্মসন্বরণ করিতে 
হইবে, অত্যন্ত ধৈর্যশীল হইতে হইবে, এখনই কিছু হুইল না 
বলিয়া হতাশে হাল ছাড়িয়া রখে ভঙ্গ দিলে চলিবে না। 
বালককে ঘুম পাড়াইয়। মাত যেমন সংসারের কাজ সারিয়! লন 
/ ন্কন্রপ অবোধ অশান্ত চিন্তত্বত্তি গুলিকে ঘুষ পাড়াইয়! 


১৪৮ অভ্যাস-যোগ। 


পরম সত্য পদার্থের অন্বেষণ করিতে হইবে। এমন দুই এক 
দিম নয়, কত দিন ধরিয়া অবিচলিত ভাবে ঈশ্বরাগিত-চিত্ হইয়া 
. এপথে ধীয়ে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান গীতার 
বলিয়াছেন, সাহার! তৎপর, সংযতেকজিয় ও শ্রদ্ধাধান তাহারাই 
জান লাভে সমর্থ হয়। ইহা কখনই লঘু বিষয় হইতে পারে 
না। এই সাধনার পন্থ! বড়ই কটটকাকীর্ণ। ইচ্ছা করিলেই 
থে নির্কিবাদে লক্ষ্স্ুলে পৌঁছিতে পারিব-পে তরগ! নাই। 
কারণ জন্ম জন্মান্তবের সংস্কার পথ আগুলিয়। বসিয়া! আছে। থে 
এই পথে চলিবে_-তাহাকে কতবার উঠিতে পড়িতে হইবে 
তাহার সীম! সংখ্যা নাই। কোন গিরি ব| পর্বত শিখরে 
আরোহণ করিবার সময় বড়ই ক্লেশ বোধ হয়, কিন্তু নামি! 
আপিবার সময় কোন ক্রেশ বোধ হয় না_-তন্রপ জীবনে আমরা 
যেটুকু আধ্যাত্মিক উদ্নৃতি করিয়া থাকি তাহার জন্য যে বিপুল 
আয়াসের প্রয়োজন হয়, তাহার তুলনায় প্রব্বত্বির শ্রোতে 
গ। ভাসান দেওয়া অনেক সোজা । এ পথ সহজ বলিয়াই এ 
পথে বাত্রীর সংখ্যা এত অগণ্য। 

সত্যকে যাহার সত্যরূপে পাইতে চায় এবং সত্যকে লা 
করাই সর্থাপেক্ষা বড় লাভ বলিয়া! মনে করে, তাহার! সত্যের জন্য 
কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে না, 
কোন পথকেই ছুর্গম বা কোন লক্ষাকেই 
ছুরধিগম্য বলিয়া মনে করেনা-_তাঁই সেই 
সকল সত্যনিষ্ঠ প্রেমিক ব্যকিগণ দিনের পর দিন, রাত্রির পর 


মটল নিষ্ঠা ঘ্বারাই 
মতালাভ হয়। 


ষ্ধ 


উপাসনা ও চিত্তশুদ্ধি। ১৪৯ 


রাজি, যাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর-বিপুল সাধনায় 
ব্যাপৃত থাকেন অথচ লক্ষ্যপ্রাত লইল না বলিয়! হতাশা বসিয়। 
পড়েন না। সাধনার ফোন কঠোরতাই তভীহাধের চিতকে ক্লাস 
করিয়া! তুলিতে পাবে না। পাধন পথে চিজ্ের এই গবস্থ! 
সাধকের প্রধান সহায়। ইহ! না থাকিলে অগ্রপর হওয়া শুমুক্ষর | 
তার পর ধ্যাননিষ্ঠা। প্রতিদিন এই অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া 
আনিতে হইবে। ধীরে ধীরে ইহার চপলতার বেগকে হাস 
করিয়া আনিতে হইবে। ক্রুযে ক্রমে বনুদ্দিকে, বহুবিষয়ে ছড়ানে। 
মনকে গুটাইয়া আত্বাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে। এজন্য বছদিন, বহু পময় লাগিবে, 
বন্ধ ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইবে । বছধা বিক্ষিপ্ত- 
চিন্তকে একস্থানে ও একত্রে আনয়ন কর এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার-- 
অথচ তা না করিলেও উপায় নাই! ইঞ্জ্িয় এবং ইন্জ্রিয়ের বিষয়ের 
প্রতি মন শ্বতাঁবতঃই ধাবিত হয়, মনের চঞ্চলতার জন্যই ইন্দ্রিয় 
নিচয় চঞ্চল ও বিষয় লোলুপ হইয়া উঠে! মনকে থামাইলে 
ইত্্রিয়র! বিহয় গ্রহণে ক্ষান্ত হয়, আবার ইন্জিয়র] বিষয় গ্রহণে ক্ষান্ত 
হইলে মন চাঞ্চল্য পরিহার করে। শ্ররীরের পীড়ায় মন পীড়িত 
হয়, মনের পীড়া শরীর ক্রি ও অবসন্ন হয়। এইক্পে মনে। 
প্রাণে, শরীরে, অঙ্গাঙ্গী তাবে মিলিয়া আছে। সে জন্য মন প্রা! 
ও শরীর এই তিমের ক্ষোভ একসঙ্গে নাশ করিবার সাধনাই হই 
প্রকৃত সাধনা । ইহার অন্ত চিত্ত শাসন চাই। বিখ্যাত বাগ 
৮আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র সেন বণিয়াছেন উপাসনায় “একইরপ মন 


ধ্যান নিষ্ঠা বা 
চিত্তশাসন। 


১৫৪ অভ্যাস যোগ । 


থাকিবে, শরীর একা বন্থায় থাকিবে এরূপ সাধন! চাই । সমাহিত 
মন, সমচিত্ত, পরম সম্পত্তি, উহ! উপার্জন কর! সর্বপ্রথম কর্তবা। 
সমচিত্ত না হইলে না উপাসনা হয়, মন! সংসার হয়।” সুতরাং 
একাগ্রতা অত্যাম করিতে হইলে বা ডিত্তকে ধ্যাননিষ্ঠ করিতে 
গেলেই আসন, প্রীণায়াম ও প্রত্যাহারের সোপান শ্রেণী বাহিয়া 
চলিতেই হইবে। এই অন্ত যাজ্ঞবন্ধ্, পতঞ্জলি প্রমুখ খবিগণ ইহার 
এত সমাদর করিয়াছেন। বথান্থানে এ সম্বন্ধে শান্ত্রো্ত অভিমত 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। মনকে একাগ্র করিবার উপায়, ইতস্ততঃ 
গ্রধাবিত চিত্রকে একটি লক্ষ্যে স্থির করিয়] রাখা । অল্পে অল্পে 
নিরন্তর অভ্যাসের ফলে, সেই লক্ষ্যেই মন বসিয়া! যাঁইবে। তখন 
জার তাহার অধিক ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। সেই 
লক্ষামুখে চলা বা লক্ষ্য স্থির করার নামই উপ্পীসনন্না ৷ অনেকে 
মনকে ঠিক বাধিতে পারেন না, এইজন্য ইহাকে বীধিয়া ফেলিবার 
উপায় প্রথমেই অন্বেষণ করিতে হইবে । আমাদের গ্রাণ যাহাকে 
চায়, তাহার ভন্ত প্রাণ সেখানে পড়ে থাকে । এইজন্য একটি 
প্রাণ বাধার সামগ্রী চাই, তাহা গুরু, দেবতা, আত্মা যেকোন 
একটিতে লাগাইতে পারিলেই ক্কতার্থ হওয়] যায়। জনসাধারণের 
হিতের জন্যই খবর মৃধ্তিপুজ। গ্রতিটিত করিয়াছিলেন । অনেঞ্চে 
ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন, কিন্তু ধাহারা বাংগার 
পঙ্ডিত নেন? গরস্ত কাজের লোক তীহার! ইহার প্রয়োজনীয়তা 
রিশেষগ্ভাবে অন্ুতব করিয়াছেন। আদলে 


ুতধিপূজ] . 
| একটা কাঠের বা পাথরের বা ধাতুর স্থুলমুক্তি 


উপাসনা ও চিত্তগুদ্ধি। ১৫১ 


বিশেষকে পুজ! করাই উদ্দেশ্ত নয়, ইহা' সকলেই চিন্তা করিলে 
বুঝিতে পারেন। ইহাতেও সেই পরম পরাৎপর হদয়নাথকে 
দেখিবার চেষ্টাই লক্ষিত ছয়। তবে সাধারণ মানুব যা সন্ুথে 
বেশী দেখে, তাহার অতিরিক্ত কিছু ধ্যান করিতে তাহার অসুবিধা 
হয়। এমনকি নিরাকার উপাসনা করিতে গিয়াও কল্পনায় 
ঠাকুর আকিয়া লইতে হয় । আমাদের স্থুলেতে চিত্ত এত গস 
যে তাহার অতিরিক্ত কিছু তাবিতে গেলে চিত্ত হীপাইয়া উঠে। 
স্থল ইন্জিয়গ্ডলিই তো আমাদের যাবতীয় জানের স্বার। কিন্ত 
এই স্বারগুলি হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা হুক্ম জান নহে তাহ! 
অনেকটা দুল ভাবাপন্ন। মনে কর চন্ষুতে রূপ জ্ঞান হয়, কিন্ত 
রূপ তো! স্বয়ং ফুটিয়! উঠেনা, কিছুকে অবলম্বন করিয়াই ফুটে, 
আমাদের স্থূল দৃষ্টির নিকট রূপ যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ 
গাইতেছে, সেই স্থল আশ্রয়টিকেও রূপের সহিত এক করিয়া 
দেখার অভ্যাল গভীর তাবে হৃদয়ে অষ্কিত হইয়া আছে। সুতরাং 
রূপ দেখিব বলিগ্লেই একটি আধারকে আগে লইতেই হয়। 
অবলম্বন শূন্য বিশিষ্ট জ্ঞান ফুটিতেই পারে না। যখন চস্ষুর ও 
মনের রূপ দেখিবার লালসা আছে--অথচ বাহ্‌ রূপে মুদ্ধ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে মন আরও বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়ে--তাই তাহাকে শান্ত 
বলিয়া দিলেন যর্দ অরূপকে ধারণ করিতে না পার, বা একূপ 
অবস্থায় তাঁহাকে ভালবাসিতে না পার, তবে অন্ূপের রূপ কঙ্সন! 
করিয়া লও। সেই কল্পিত রূপেও দি ঈশ্বরবুদ্ধি থাকে,তবে তাহা ও 
বিমুক্তির কারণ হইবে । আর দৃষ্টি ইচ্ছা! হইতেই রূপের উৎপল্লি, 
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এবং এ ইচ্ছা অনার্দিকাল হইতেই ্সাছে। তাই দেবতাধিগের 
বিশিষ্ট রপগুলিও চিরকাল ব্যক্ত অব্যক্ের মাঝামাঝি থাকিয়। 
সাধকদ্িগের আমন্দ ও উৎসাহের সহায়তা করিতেছে । রূপকে 
একবারে অস্বীকার করিতে পারি ন! বলিকাই অরূপের মধ্যে 
রূপ খুঁকিয়া বেড়াই। ইহাই আমাদের চিত্তের চিরস্তরন স্বভাব । 
প্রতিমাতে আমাদের ব্ূপ লালস! চরিতার্থ হয়, সেই জন্তই আমর! 
দেবতা প্রতিমা গড়ি ও দেবমূর্তিতি আমাদের মত ইন্ভিয় ও অঙ্গ 
প্রতাঙ্গের কল্পনা করিয়। থাকি। প্রিয়জনকে বা তক্তির পাত্রকে 
স্পর্শ করিতে ও তাহার চরণ ছুটিতে মণ্তক ঠেকাইতে ইচ্ছা করে। 
তাহার চরণ রজঃ দ্বার] নিজ শরীরকে পবিভ্র করিতে ইচ্ছা! হয়ঃ 
কখন কখন তার পাদপদ্সে পুষ্পাঞ্রলি দিয়া যনের ক্ষোভ 
মিটাইতে ইচ্ছা! হয়) কিন্ত যদি তীর পাই না থাকে তবে 
মানুষের এ অন্তরের আশ! মিটিবে কিরূপে? তাই তার পাদপদ্ 
কল্পনা করিছে হয়, এবং তিনি যখন সর্বব্যাপী ও তত্ত বাঞা- 
কল্পতরু, তখন ভক্তের কল্পিত যৃত্তিতে তাহার প্রকাশ কিছুমান 
অসম্ভবও নয়, অযৌক্তিকও নয়। সামনে মানুষের মত কিছু ন! 
দেখিলে যে তাহাকে কোন কথ বলিয়! সুখ হয় না। আমি কথা 
বলিব তিনি গুনিবেন ও উত্তর দ্রিবেন এ ষে আমাদের গ্রাশের 
গভীর আকাঙক্ষা । তাহা মিটাইতে হইলে যে তাহাকে কপ গ্রহণ 
করিতেই হইবে। এইজন্ত সব্বদেশে ও সর্বকালে দেবতার্দিগকে 
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না গারিলে বুঝি এ রূপ-তৃয! কিছুতেই ঘিটে না। তাই 
নির্ষিকল অবস্থা! লাছের পূর্ব পর্ধাস্ত সকলেই এই অক্জপের 
রূপকে কল্পনা করেন। অনেক উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত জানীও 
তাঁহাকে নিষ্ধল, নির্দিল, যন বাক্যের অগোচর জানিয়াও তাঁহার 
কমনীয় রূপ কল্পনা! করিয়া তাহাতে মন প্রা অর্পণ করিয়! 
অপার আনমন্ব সাগরে মগ্র হন। প্রেমিক কবি বলিয়াছেন 
"রূপ লাগি আখি ঝরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে গ্রতি অঙ্গ মোর।” 
সমস্ত বিশ্ব ভুবন এত যে সুন্দর, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এত ঘষে 
রূপরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, আর এই সমস্ত রূপের যিনি 
গ্রকাশক বা! আটা তাহার রূপ নাই, এইকি কখন সম্ভব হয়? 
তাই ভক্ত গ্রেমিক-_তক্তি তুলিকায় প্রেমময়ের কত রূপ, কত 
অঙ্গসৌষ্টব, কত ভঙ্গিমাই কল্পনার চক্ষে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল 
হইয়া! গিয়াছেন! বর্তমান বুগের অগৎ প্রসিদ্ধ কবিও গাহিয়াছেন 
“মম হৃদয় রক্ত রঞ্জনে) তব চরণ দিয়াছি রাডিয়া”--এই যে 
চরণ কল্পন1 মানুষ না করিয়া থাকিতে পারে না। মাথ! যে 
তার চরণ-পগ্মে ঠেকাইতে চাই, সুতরাং চরণ কল্পনা না ঝরিলে 
তাহা স্পর্শ করিব কিরূপে ? এইরূপ বাহাকে ভালবাস তাহাকে 
আদর করিয়া কত কি খাওয়াইতে ইচ্ছ! হয়, যদি তার মুখ-না 
থাকে ত্ববে এ বাসন! চরিতার্থ হইবার উপায় কোথায়? ইহাকে 
বাল-চেষ্টা বলিতে হয় বলুন কিন্তু এ বালতাবেও কত যে নিরূপম 
আনন্দ আছে, তাহা ধারণা কর! আমাদের পক্ষে কঠিন। অন 
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শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর! এসব করিত মৃত্তির অপেক্ষা রাখেন না, তাহাদের 
ধ্যান নিমগ্ন চিত্ত অসীমের ধ্যানে বিভোর, তাহাদের কোন 
জাগতিক বস্ত ঘার! তাহাকে পৃজা করিবার প্রয়াস থাকে নাঃ 
তাহার! দেহ, মন, প্রাণ, সব তাহাতে অর্পণ করিয়া পরমনিশ্শি্ত 
হইয়া! বান। তাহারা বিশ্বম্ানবের মধ্যে এক অথণ্ড ভাবকে 
উপলব্ধি করিয়! প্রতি জীবের আহার, বিহার ও তৃপ্তিতে তাহারই 
তৃপ্তি দেখিয়া পরম পুলকিত হন । 

তাহান স্থুল মত্ত কল্পনা করিয়াও যে তাহার পুজা চলে এবং 
তাহাতে যে কোন দোষ স্পর্শে ন! ইহা ভারতবর্ষের প্রাচীন 
খাষির। প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই তাহা] ভক্তের হৃদয় মন্দিরের 
বাহিরেও স্ুরম্য দেউলের মধ্যে তাহার শ্রীমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে 
কোন সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। কারণ “যে তিনি অন্তরে, 
সেই তিনি বাহিরে”। আজহার তে। অন্তর বাহির নাই, আমরাই 
অজ্ঞান হেতু ভিতর বাহির কল্পনা করি। ভগবান ভক্তের 
চিরদিনের হৃদয়ের আশ! গুলিকে এই্ব্ূপেই পুর্ণ করেন। এ 
বিশ্বরূপ তো তাহারই, তবে আর তার রূপের কমীই বাকি? 
যখন তাঁর পার্দপন্প মনে মনে কল্পনা করিতে ই হরু, তখন; স্থুল- 
ধীদের জন্য তীর স্থুলপ গড়িয়া তাদের চোখের তৃষা মি?'ঈলে 
ক্ষতি কি? পুত্রকে কেবল পুত্র বোধ হইলে সে গ্েছেতে 
মোহ আসে, কিন্তু পরমাত্মাকে পুত্র রূপে কল্পনা করিতে গিয়া-_ 
বহ্সিল্য রসের কমী হয় না, কিন্তু তাহাতে যোহ থাকে না। 

প এ পুত্র যে আমার অঞ্জর অমর অবিনাশী। অথচ এই 
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ভাবের দ্বারে মিজ্ন বিয়োগ সব রসেরই অমর জীড় চলিতে 
থাকে, তাছাতে মন পরমানন্দে মগ্প হয় অথচ মোহ বন্ধ ছয় না। 
প্রতিদিন প্রিয় গুরুঙ্জনের চরণ বন্দন করিতে গিয়াও আমরা 
যে প্রভূত আনন্দ পাই তাহাও প্র্ক হ সেই স্থুলমুর্তী হইতে নহে। 
তীহাদেন চক্ষু, কর্ণ, অল প্রতাঙ্গাদির ভিতর দিয়া যিনি প্রকাশ 
পাইতেছেন, প্ররুতপক্ষে আমরা তাহাকে দেখিয়াই সুখী হই। 
কিন্ত এই রূপ ধীহার, সেই রূপবানকে তাহার রূপ হইতে পৃথক 
কবিয্বা ভাবিবার অভ্যাস নাই বলিয়া, গুল দেহের সহিত মিলিত 
করিয়৷ প্রিয়জনকে দেখিয়া থাকি । অবশ্ত দেহের মধ্যে চেতন! 
আছে বলিধাই প্রকৃত আনন্দ সমুদ্তভভ হয়। এই খানেই বিচারের 
অভাবে দেহীর সহিত দেহকে গুলাইয়া ফেলি। পূর্বে বলিয়াছি 
আমরা স্কুল রূপ দেখায় এত অভ্যন্ত হইয়া আছি, ষে মূর্ভীকে 
ত্যাগ করিয়া! অমুর্তকে চিন্তা করিতে গিয়া.হতাশ হইয়। পড়ি। 
মনে হয় ইহাকে আত্ম নিবেদন করিলে বুঝি উনি জানিতে 
পারিবেন ন।, মনে হয় বাকাঘ্বারা কথ! না কহিলে আমি শুনিতে 
পাইবনা। এই গুলিই বুদ্ধির উপর সংস্কারের লেপ। ইহাই 
মুুতা। যিনি আছেন বলিয়া কর্ণ শুনিতে পায়, চন্ধু দেখিতে 
পায়, মন মনন করিতে পারে, তিনি কেন আমার কথা শুনিতে 
পাইবেন না, এবং তিনি যাহ! বলিবেন তাহাই বা আমি কেন ন। 
জানিতে পারিব ? যাই হক সেই পরম পদার্থের ইহাও রূপ, 
এরূপ ধারণ! অবিচল থাকিলে স্কুল মৃত্তি ধ্যানেও দোষ হয় না-- 
ইহাই আমার বলিবার উদ্দেগ্ত। ধোয় বস্ত যাহাই হউক, 
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চিত্তের তাহাতে ঈশ্বর বুদ্ধি থাকিলে এবং লক্ষোক বস্তুর 
প্রতি চিত্তের একতানস্া ভাব বর্তমান খাঁকিলে কিছুই দোথের 
হইবেন|। বরং এক্সপ একটি মৃত্ধি বিশেষে শ্রদ্ধা স্থাপিত হইলে 
তাহাতে প্রেম ও আসক্ষি বশতঃ ধ্যান নিষ্ঠায় উদয় হয়। 
তাছাতেও মন স্থির ছয়। কারণ একটি বস্ততে চিত্তের স্মাধান 
হইলে চিত্তের 'অন্িত্ব আর তখন থাকে না। এবং চিত্ত না 
শ্বাকিলে চিদ্যস্ত বাতীত তখন আর কোঁন চিদবর্জিত স্বতন্ত্র 
পদ্ধার্থের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? স্থৃতরাং চিত্বই তখন 
নির্ঘল বরন্বস্বূপে বিলীন হইয়া ত্রহ্ধই হইয়। যায়। সেই জন্য মহুত্ু, 
এনুয্যের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থান, বৃক্ষ, প্রস্তর যে কোন একটি 
চিন্ম লইয়! ধ্যান করিলেও দোষের হয় না। শান্ত্েও গুরুমৃরডি 
গ্রভৃতিতে ধ্যান করিবার সেই জন্যই বিধান আছে। যোগ- 
দবর্শনেও সমুচিত তাবে ইহার প্রপ্নোজনীয়ত] সমীক্ষিত হুইয়াছে। 
এই মুত্তি ধ্যানের কথা আমাদের শাস্ত্রে অনেক স্থলে বিশদ 
তাবে উল্লিখিত আছে। আমাদের দেশের গুরুরাও শিষ্যের 
নিকট দ্বাক্ষার সময় এইরূপ কোন একটি 
মূর্তির ধ্যান, পূজা, জপের ব্যবস্থা করেন ) 
উদ্দেশ্য-_-এই স্থল ভাব হইতেই জিজ্ঞানু 
'্তক্তিমান শষ্য হুক হইতে সুন্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করিভে 
পারিবেন। ইহা ষেরূপ ভাবে করা উচিত তাহা শ্রীমতাগবতে 
ভগবান কপিল তাহা মাত! দেবছতিকে উপদেশ দিয়াছেন? এবং 

& ভগবান শ্রী মহাত্মা উদ্ধবকে যাহ! বুঝা ইয়/ছিলেন, তাহাই 


মুতধিধ্যাদ কিরপে 
করিতে হয়। 
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পাঠক দিগকে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি, 
আমি এখানে অতি সজ্ষেপে সেই সকল উপদেশের ছুই একটি 
স্থান টিন্ভুত করিয়া শ্রদ্ধাদু পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম 
মহর্ধি কপিল বলিতেছেন-_শ্বীয় শক্তি অনুসারে শ্বধর্্াচরণ, 
দৈধল্দ বস্ততে সন্তুষ্ট হওয়া, আত্মজ্ঞ পুরুষের চরণসেবা ধর্ম অর্থ 
ও কাম হইতে নিবত্তি মোক্ষধর্ম্মে অনুরাগ, পরিমিত পবিত্র 
ভোজন, নির্জান ও নিরুপদ্রব স্থানে অবস্থান, অহিংপা, সত্য 
আ.চীর্ধ্য, নতাস্ত আবশ্যকীয় নম্র অভিলাষ, ব্রঙ্নচর্যয, তপস্তা, 
শৌচ, পরম পুরুষের পুষ্জা, প্রাণ বাধুর বশীকরণ, মন দ্বারা ইন্দ্র 
গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ, প্রাণের সহিত মনের স্থিরীকরখ, 
ভগবানের বিচিত্র লীলা কথন, এইসকল এবং অন্তান্ত উপায় দ্বার 
কুপথগামী দুর্দম মনকে অল্পে অল্পে যোগাভ্যাসে নিযুক্ত রাঁধিবে । 
পরে আ্াসনাত্যাস দ্বারা আসন জয় করিয়া, প্রাণ বারুর শোধন 
করিবে । যেন প্রাণ বায়ু স্থিরভাবে অবহ্িতি করে, চঞ্চল ন। 
হয়। স্বর্ণ যেমন অগ্নি সহযোগে নির্মল হয়ঃ সেই রূপে শ্বাস জয়, 
করিতে পারিলে শরীপ্রই মন নির্দল হইয়া থাকে। এইরূপে মন 
শযখন উত্তমরূপ নির্মল এবং অতিশয় সুস্থির হইবে, তখন 
ভগবানের যুষ্ধিধ্যান করিবে। প্রথমে একবার সমগ্রমূর্তিটি মনে 
করিয়া, তার পর তার বিশেষ বিশেষ অঙ্গে চি্তকে নিযুক্ত, 
করিবে। প্রথমতঃ পাদ্পদ্ম হহতে সমগ্র জজ্ঘাঃ উক্লু, বসন» 
নিতত্ব, নাভি, উদর, বঙ্গঃস্থল, কদেশ, তদনস্তর বাহ, বাছতে, 
শো[ভত বিবিধ ভূষণ ও অন্ত্র, পরে মুখকমণ চিন্তা করিবে। 


“১৫৮ অভ্যাস-যোগ। 


তাহার সহান্ত আন্যে যে তাগক্রয় নির্থুল হইতেছে, তাহা 
'্ভাবনা করিবে, এবং সকরুণ দৃষ্িপূর্ণ সুনার নয়ন চিন্তা করিবে। 
তখন কেবলমাত্র মুখ, নয়ন বা ভ্ৃবদয় চিত্ত করিতে করিতে 
তাহাতে ভক্তির সহিত মন সমর্পণ করিবে, অন্য কোন বস্ত 
দর্শন বা মনন করিবে না। এইকপ ধ্যানে ধ্যেয-বস্তর প্রতি 
“প্রেমের সঞ্চার হয়। চিভকে এইবূপে বিষয় শূন্য ও নিরাশ্রয় 
করিবার চেষ্ট। হইতেই বিষয়ে বিরক্তি ঘটে। এই অবস্থায় 
দেছাদি বিন্বরণ হওয়ায় ধ্যানকর্তা অখজ.গেরমাত্ম ন্বপীপকে 
'র্পন করেন। এইরূপে ভক্তমাধক সর্বভূতে ভ'্াকে, এবং 
আত্মাতে সমস্ত তৃত অবস্থিত বণিয়া জানিতে পারেন। ভগবান 
'নারদ বাসুদেবকে শুনাইয়াছিলেন :-__ "হরি ধাহার হৃদয়ে প্রেম 
রজজদ্বার| বন্ধ থাকেন তিনিই ভাগব্তপ্রধান। মঙ্গলেচ্ছুগণ 
'শবব্রদ্বের পারগত ও পরব্রদ্ধে বিলীন যে শান্তিময় গুরু 
তাহাকে আশ্রয় করিবেন। গুরুকেই আত্মা ও সর্বদেবত। জ্ঞান 
করিয়া অকাপট্য ও সেবা দ্বার! তাহার নিকটে ভাগবত ধন্ম 
শিক্ষা] করিবেন। প্রথমত: যাহা শিক্ষা করিতে হইতে তাহ 
এই ঃ-'লকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা, ব প্তরূপে 
'প্রাণিগণে দয়া, যিত্রতা, বিনয়) বাহ ও আভ্যক্করিক শৌচ, 
নিধর্শমাচার, ক্ষমাঃ বুথাবাক্য পরিহার, স্বাধ্যায়। সরলতা, 
, ব্রহ্ধচর্যয। অহিংস, সুখছঃখ শীত গ্রীাদি দ্বন্দে সমতা, সকল 
পদার্থে আত্মা ও ঈশ্বর জ্ঞান, একরপ চক্রিআতা, গৃহাদিতে 
দিরতিমানত|, সর্বাবস্থাতে সন্তোষ) হরিগুণ গান ও শ্রবণ, 
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কীর্তন ও ধ্যান, হরির উদ্দেশে সকল কর্ম করা, দান, তপন্তা, 
জপ, আত্মপ্রিয় গৃহ ও প্রাণ পরমেশ্বরকে সমর্পণ ভগবস্তক্ত- 
গণের পুজা, পরম্পরের নিকট ভগবদ্‌ যশ কথনঃ আত্মার 
স্থুখ'দুঃখ নিবৃতি করা৷ এবং পরস্পরে ছুরিতাপহু হরিকে স্বরণ 
করিয়া ও '্মরণ করাইয়া ভক্তিসাধন করিতে হইবে। 

ভগবান উদ্ধবকে কহিলেন, শ্দ্ধাই' ভক্তি, ভক্তিতেই 
আমাকে পাওয়! ষায়। মদ্বিষয়াভক্তি চগ্ডালকেও পবিভ্রে করে। 
সত্য ও দয়া সংযুক্ত ধর্থ বা তপন্াযুক্ত বিদ্যা ঈশ্বরতভিহীন 
আত্মাকে পরিশোধিত করিতে পারে না। ভক্ষি ভিন্ন চিত্ত 
শুদ্ধ হয় না। মর্দীয় তক্তিযোগে আত্মা বর্মবাসনা সকল 
পরিত্যাগ করিয়া মত্ম্ব্ূপত! লাভ কনে। মধীয় পুণ্যময় 
কথা শ্রবন ও কীর্তন করিয়া! আত্মা পবিত্র হয় এবং শৃঙ্গ সুম্ম 
বস্ত সবল দর্শন করে। যিনি বিষয় সকল চিন্তা করেন, 
তাহার আত্মা বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, ধিনি আমাকে চিন্ত| 
করেন? তাহার আত্মা আমাতেই নিবিষ্ট হয়। শৃতরাং শ্বপ্ুতুল্য 
অসৎ চিন্তা সকল পরিত্যাগ করিয়া তক্তিপূর্ণ মনকে আমাতেই 
সমর্পণ করিবে। ঘীরগণ কামিনীগণের ও কামিনী সঙ্গীদিগের 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়! নির্ভন ও ভয়শ্ন্য প্রদেশে উপবেশন করতঃ 
নিরলস হইয়া আমাকে চিন্তা করিবেন। ধীরগণ কামিনীর 
সঙ্গহেতু যেরূপ কট ভোগ করেন অন্ত আর কিছুতেই সেরূপ 
কষ্টভোগ করেন না । 

মুমুক্ষুরা কিরূপে তোমার ধ্যান করে, উদ্ধবের এই প্রশ্নের 


১৬০ অভ্যাসযোগ । 


উত্তরে তগবান কহিলেন পন] উচ্চ, না নিয় আসনে, খু শরীরে 
সুখে উপবেশন পূর্বক হস্তঘয় ক্রোড়ে রাখিয়! নাসিকার অগ্র- 
ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ প্রাণায়ামেয় হবার প্রাণ বায়ুর পথ 
শুদ্ধ করিবে) এবং ইন্দ্রিনগণকে মিজ নিজ বিষয় সকল হইতে 
আকর্ষণ করতঃ ক্রেমে ক্রমে বিপর্ধ্যয় ক্রয অভাঁস করিবে। 
পরে যাহার নাল উর্ধে এবং মুখ অধোদিকে, অন্তঃস্থ সেই 
হৃৎপন্মকে উর্দামুখ, প্রস্ফুটিত, অষ্টপত্র বিশিষ্ট এবং কর্ণিকা সহিত 
এইরূপ ভাবনা করিয়া কর্ণিকাতে পর পর হৃর্া, চন্দ্র ও অগ্নিকে 
চিন্তা করিবে, এবং সেই অগ্নির মধ্যে আমার কূপ, মনোহর 
অবয়ব সম্পন্ন প্রশান্ত সুন্দর মুখ, সুদীর্ঘ মনোরম চতুভূজ, জুনার 
হান্ত, কর্ণে মকর কুগডল, পীতবন্ত্র পরিধান, যেধের স্ায় শ্তামবর্ণ, 
বনমালা বিভৃষিত, শঙ্খচক্র, গদদাপন্মধারী, পদ্দ্বয়ে নূপুর ও 
কৌন্তত, প্রভাশালী উজ্জ্বল কিরীট, সর্ধাঙ্গ জুন্দয়। মনোহর 
এবং গ্রসব্রতা হেতু মুখ ও নয়ন বিকশিত, এইরূপ সর্ধাঙ্গে 
মুনোনিবেশ পূর্বক তাহা ধ্যান করিবে। ধীরগণ মনদ্বার! 
্থ স্ব বিয়য় হইতে ইন্ট্িয়গণকে আকর্ষণ করতঃ বুদ্ধির সাহায্যে 
মনকে সর্বতোভাবে আমাতে অভিনিবিষ্ট করিবে। সর্বব্যাপক 
চিগকে আকর্ষণ করিয়া একদেশে স্থাপন করিবে, গাস্যান্ি 
অঙ্গ চিন্তা করিবে না। কেবলমান্ত্র লুন্দর হান্ত সমন্বিত মুখই 
চিন্তা! করিবে ।, চিত্ত তথার স্থান ল্লাত করিলে পরে তাহাকে 
তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া সর্বকারণ স্বরূপ আকাশে ধারণ 
করিবে। পরে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া কেবল ব্রঙ্গ স্বরূপ 
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আফাতে নিবিষ্ট করিয়! ধ্যাত ও খ্যের এই ভেদ চিন্তা করিবে 
না। এই প্রকারে চিত্বধারণ করিলে আত্মাতে আমাকে এবং 
আমাকে আত্মাতে দর্শন করিবে। 

সাধন-ক্ষে জে নিয়মান্বর্তিতার একাস্ত আবশ্তকতা, ইহার 
ব্যতিক্রমে সফলত| লাভ হওয়া নিতান্তই 
অসম্ভব । '্মাহারে, বিহারে, শয়নে, ভোঁজনে, 
এমন কি সাধনার সময়, স্থানের ও আসনের পর্যস্ত নিরম রক্ষা 
করিয়। চলিতে হইবে । এক কথায় মনকে থেয়াল মত চলিতে দিলে 
চলিবে না। সারখী যেমন ছুষ্াস্বকে সংযত করিয়া রাখে, তন্রপ 
মনকে সংযত করিয়া রাখিতে হইবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই 
এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। এস্থলে বর্তমান 
যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাঁধক শ্রদ্ধাম্পদ /কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
উপদেশ উষ্ঠত করিলাম । 

"সাধকের জন্ত যে স্থান স্থির কর! হয়, যতদুর সম্ভব সেই 
স্থবানই অবলদ্বনীয়। কতকগুলি বিষ এমন আছে 
যাহার খ্থলনে পবিভ্রতার ব্যাঘাতহয় না কিন্তু সাধনের 
ব্যাথাত হয়। স্থান সম্বন্ধে এই অন্য বলা যাইতে পারে, 
ক & যে ঘরে উপাপন| করিবে পে ঘর এবং সেই ঘরের 
যেস্থানে পুজ| করিয়া থাক সেই স্থান ও সেই দিক স্থির 
ঝাখিয়া প্রতিদিন দির্দিষ্ট স্থানে উপাসনা কর! বিধেয়। 
* ৬৬্ব্থানে ধর্শবন্ধ নহে ইহা ঠিক কথ কিন্ত স্থান সম্বন্ধে 
স্বেচ্ছাচারী হয়৷ উচিত নয়। ***& এপ সাধনে মনের 

৯১ 


মিরমানুষর্তিত। | 


১৬২ অভ্যাল-যোগ । 


সংযম, মনের উপয়]ুকর্তৃত্ব সংস্থাপনরূগ ন্দুফল ফলিবে। পরিবর্তনে 
জাত্ত উপকার হইতে পারে বটে কিন্তু যত পরিবর্তন করিবে তার 
সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তল হইবে, কিন্তু স্থির রাখিলে তাহার লঙ্গে 
সঙ্গে মনেয় ঢৃঢ়ত। হয় । আসন সম্বন্বেও এইরপ। **%* 
উপবেগন সম্বন্ধে শরীয়ের স্থিরত! আবশ্যক। সাধন আরে এ 
নিষ্নামে বিশেষ আবদ্ধ থাকা উচিত। বারংবার হস্ত চালনাঘি, 
নানাপ্রকার ভাবতঙ্গী, চক্ষুরুদ্মীলন, নিষীলন, গ্রিক পরিবর্তন 
অনেকে সামান্ত মনে করেন, কিন্তু হৈ্ধ্যসাধনে এ সকল একান্ত 
পরিহার্ধ্য। আত্মসংযম শরীর সংযমের সঙ্গে সম্বন্ধ । শরীর স্থির 

হইলে মহৎ বিষয়েও মন স্থির হয়।” 
সাধনার যে প্রণালী গ্রহণ কর! হইয়াছে তাহ! সদা সর্বদা 
পরিবর্তন কর1 অত্যন্ত স্েচ্ছাচারিত1। তাহ। সর্বথা পরিতাজ্য। 
*« . একই প্রণাশী মতে সাধনা করিয়া যাইতে 

সাধনায় প্রণালী একরপ 

রা হইবে। বহু দ্রিন নিয়মিত তাবে সাধন 
করিয়াও যদি কোন ফল না পাও তবে তাহা 
ছাড়িয়া দিতে পার, কিন্ত তাহাও খুব বিচার পূর্বক করিবে। 
এ সাধন! আমার ভাল লাগিল না বলিয়! যে আমার খসিমত 
ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহা নহে | সমস্ত সাধনাই ভ্ঞান্লাতের 
অনুকূল, জুতরাং লোভাতুর চিত্তে পুনঃ পুনঃ সাধন প্রণালী 
পরিবর্তন করিলে চিত্তের হ্র্ধ্য ও দৃঢ়ত| নষ্ট হয়, এবং কোন 
ফল লাভ হয় না। এরূপ চঞ্চল ব্যক্তি কখনই যোগবল লাভ 


করিতে পারে না। 


উপারন] ও চিত্বগুন্ধি। ১৬৩ 


সাধনার স্থান খুব বিবিজ্ঞ হওয়া উচিত। যেখানে বিক্ষেপ 
ঘটিবার সম্ভাবনা ধিক তাঁদৃশ স্থান সর্বধ! পরিত্যাজ্য । মরিস 
গৃহস্থ বিমিঃউাছাকে গৃহের মধোই স্থান করিয়! লইতে হইবে। তবে 
ষাহার পক্ষে এই নিয়ম থাক! আবশ্যক যে তিনি বৎসবাক্তে 
২১ মাস, অন্ততঃ ১৫ দিন ষেন পরিচিত 

গৃহ, পরিজন হইতে দুরে সরিয়! গিয়া কোন 

নির্জন বিস্র-শূন্ত স্থানে গিয়া সাধনাদি করেন| মধ্যে মধ্যে 
একপ ছুটিয়া বাহির হইয়। ন! পড়িলে সংসারের আওতায়, চিত্তের 
কোমলতা ও দৃঢ়তার যে ক্ষতি হয় তাহা আর পৃরণ হইতে 
পায় না। এন্ন্ত নিষ্নবাস সাধকজীবনের পক্ষে একান্তই 
প্রয়োজনীয় । সাধনার জন্য যে স্থানটি নির্ণয় করিবে, তাহা যেন 
বন্ধুর অর্থাৎ অসমতল না হয়। “ চেঙ্গাজিনকুশোত্তরম্‌ ” 
অর্থাৎ প্রথমে কুশামন, তারপর মৃগচর্দ, তছুপরি বন্ত্র পাতিয়া 
সাধনাভ্যান করিবে। নিজের পুজার আসনে যাহাকে 
তাহাকে বসিতে দিবে না। সাধনার স্থানে বসিয়া কোন 
অসংসক্ষপ্প বা বিষয় চিন্তা করিবে না। ইহাতে স্থানের 
পবিত্রতার ছানি হয়। সমর্থ হইলে সাধনার স্থানটি ধূপ 
চন্দনাদির স্বার! স্থুরভিমোর্দিত করিয়া লইবে। অন্ততঃ সে 
স্থানটিতে ছুর্গন্ধ না থাকে, এবং বেশ আুপরিচ্ছন্ন হয়। 
কুচিস্তা-উদ্দীপক কোন চিত্র বা দৃশ্যাদি না থাকে 
এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সাধন 
গৃহটিতে বিশুদ্ধ বামু চলাচল করিতে পারে এবং ৃর্য্যা- 


লাধনার স্থান। 


১৬৪ অভ্যাস-যোগ। 


লোকের অবাধ গতির ব্যাধাত না জন্মে এইন্ধপ হইলেই ভাল 
হয়। 
সুর্য্যোদরয়ের আড়াই দণ্ড বা একঘণ্ট! অন্তত: আগে উঠিয়া 
শৌচাদি সমাপনান্তে, রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া, অনুবিধা না হইলে 
তখনি তখনি নান করিয়া সন্ধ্যোপাসন! জন্য 
. শাধলাগলদর।  সংযতবাক হইয়া আসনোপরি উশবেশন 
করিবে। ুর্ধোদয়ের পরও আড়াই দণ্ড কাল পর্যন্ত প্রাণায়াম, 
জপাদি সাধন করিবে । যিনি অগমর্থ হইবেন তিনি অন্ততঃ সৃুর্ষেযা- 
দয়ের একদণ্ড আগে আসনে বসিবেন ও হুর্য্যোদয়ের পরও এক- 
দণ্ড কাল জপার্দি সাধন! করিবেন। মধ্যাহ্ন ও সাযাংকালেও 
এইরূপ । মধান্ধ কালের বিশেষত্ব এই যে সে সময় সন্ধ্যা্দি 
সমাপনাস্তে তর্পণাদদি করা আবশ্যক । 
ধিনি যত অধিক ইহাতে সময় দিবেন এবং মনঃ সংযোগ পূর্বক 
রদ্ধাুচিত্তে সাধনীয় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি তত শীঘ্র সাধনসম্ভত 
শাস্তি লাভে সমর্থ হইবেন। সাধনায় প্রযত্রের অভাব, শৈথিল্য বা 
“আলন্ত সাধনসিদ্ধির সমূহ বিশ্বকর। সাধনায় তীব্র বেগ থাকিলে 
তবে সাধকের দিদ্ধিলাভ শুকর হুয়। প্রথমশ্রেণীর সাধক ছুই হইতে 
/ তিন প্রহর পর্য্যস্ত সাধন! করিয়াও ক্রাস্ত হন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অত্যাসী অন্ততঃ পাঁচ, ছয় ঘণ্টাকাল সাধনাভ্যাসে প্রযদ্ব করিষেন। 
। তৃতীয় শ্রেণীর অভ্যাপীর সাধনকাল অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টা 
হওয়! উচিৎ। 
সাধক মাত্রেই অন্ততঃ ছুই, আড়াই ঘণ্টা কাল সাধনায় দিবেন, 


উপাসনা ও চিত্তশুদ্ধি। ১৬৫ 


নচেৎ বিশেষ কিছুই অন্ভব করিতে পারিবেন না । নামে মান 
এক আধ ঘণ্টা সাধনে কিছুই হইবার নহে। তবে একবারে ন 
বসায় চেয়ে অরক্ষণ করিয়াও বলা ভাল। তাহাতেও কিছু উপকার 
অবশ্তই হইবে । রা্রির শেষ গ্রহরটি সাধনার জন্য রাখিতে পারিলে 
অত্যুত্ন হয়, অন্ততঃ সৃর্ধ্যোদগ্নের আগেই আসনে বসা উচিৎ । 
ওঁদকেও পূর্ধ্যান্তকাল হইতে অন্ততঃ অর্ধপ্রহর (দেড় ঘণ্ট!1) 
কাল সাধনায় দিতে পারিলে ভাল হয়। এই সময়ের কতকাংশ 
খ্যানে, কতকাংশ জপে, কতকাংশ অর্চনা ও অধ্যয়না দিতে দিতে 
হইবে। সাধক আপন অবস্থার উন্নতির সহিত এইনকল সময় 
বিভাগ আপনার সুবিধামত স্থির করিয়া লইতে পারিবেন প্রয়োক্ধন 
হইলে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুষায়ী প্রযদ্ব করিবেন। 

চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয় এন্রন্য যম; নিষ্নম। আলন 
অভ্যাদে মনোযোগী হইতে হুইবে। সাধন প্রত্যহ অল্প পরিমাণে 
হইলেও, প্রত্যহ নিয়ম করিয়। সাধন করিবে। 
যে সময় চিত্বকে নির্বিষয় করিবার চেষ্টা 
করিতেছ, সে সময়ে যদি শুভ চিন্তাও চিত্তে 
উদ্দিত হয় তাহাও পরিত্যজ্য । সে সময় চিস্তামাত্রকেই শত্রু মনে 
করিতে হুইবে। 

কোন দিন অল্ক্ষণ, কোন দিন বহুক্ষণ, কোন দিন হইলই 
না-_এরূপ ভাবে সাধনা করা! স্বেচ্ছাচার, তাহাতে কোন উপকার 
হয় না। বরং প্রতিদিন যথালময়ে, যথাস্থানে ১* মিনিট কাল সাধন। 
ফর ভাল, তথাপি মনের খেয়ালমত কোনদিন তিনঘণ্টা, কোনদিন 


সাধনায় সংঘম ও বিরুদ্ধ 
চিগ্তায় পরিহার । 


১৬৬ আঅভ্যাস-বোগ। 


আধঘণ্টা, কোনদিন পাঁচ মিনিট, কোনদিন কিছুই নয় এপ 
ভাবে বাঁধনা করা অন্তার। ইহাতে কোন ফল হয় না। 
ঘি অবসর না থাকে, অত্যান্স কালের জন্য ও ঠিক সময়ে 
বলা চাই। প্রতিদিন অথবা এক এফ সপ্তাহ পরে বা পক্ষাত্তর 
পরে পরে ৫৬ মিনিট করিয়! সাধনার কাল বৃদ্ধি বরা 
ভাল, কিন্তু যেটুকু বাড়াইবে সেটুকু বরাবর ঠিক রাধিবে। 
নচেৎ উন্নতি বুঝিতে পারিবে না। চিত্তকে চিন্তাশূন্ত করিবার 
চেষ্টা! বা দৃষ্টিকে স্থির করিবার চেষ্টা গ্রতিদিন নিয়মিত কাল ধরিয়া 
অভ্যাস করিলে অগ্রসর হওয়! যাইতেছে কিন! সহজেই বুঝিতে 
গার যায়। 

প্রতিদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন কর! কর্তব্য। কিন্তু শুধু শান্ত্রাধায়ন 
করিলে কোন ফল লাত হয় না। শাস্ত্রাধ্যযন করিয়া সাধন করিতে 
হইবে), নচেৎ কেবল অধায়ন ও শ্রবণ স্বার! বিশেষ সুফল পাওয়া 
যায় না। শীস্তাদি পাঠ করিয়। বাহার চিত্ত ব্রহ্ধানুসন্ধানে সচেষ্ট ও 
ব্যাকুল ন! হয়, তাহার শান্ত্রপাঠ বৃথা! হয়। ভাগবতে আছে “শক 
্রহ্মণি নিষ্ণাঁতঃ ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমঃ তন্ত শ্রমফলম্‌ 
হাধেনুমিব রক্ষতঃ*। যিনি শব ব্রদ্ধে অভিজ্ঞ অর্থাৎ শান্ত্গ, কিন্তু 
শাস্ত্রের উপদিষ্ট বিষয়ে নিষ্ঠ নহেন, তিনি অধ্যয়নাদি ঘ্বার! এ ব্রন্মের 
পারে যাইয়াও যদি ভগব্ধধ্যানভক্তিবিহীন হন ওবে তাহার 
, শান্্রপাঠ শ্রম মাত্র সার হয়, যে রূপ বন্ধযাগাভী রক্ষকের বুথ! শ্রম 
হয়--অর্থাৎ ছু্ধাদিলাভে বঞ্চিত থাকে । এলম্বন্েও নিয়ম রক্ষা 
বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেটুকু পড়িবে সে সম্বন্ধে গুনঃ পুনঃ অভিনিবেশ 


উপামন! ও চিত্বশুন্ধি। ১৬৭ 


সহকারে চিন্তা করিবে। ভগবদলীলা, - তাহার করুণা ব| 
তাহার মহিমার কথা! অথবা কোন জানের 
সম্পরস্থ অধাযনন 

স্োজগীতাি। কথ! বা কোন সংযদের কথ! বখন বাছা 
পড়িবে তাহ! বেশ চিন্তা করিয়া! পড়িবে। 
ইহাতেও চিত্ত স্থির হয় । যখন যাহ! গড়িতেছ ব1 চিন্তা করিতেছ 
তদব্যতীত কোন চিন্তা আদিতে দিবে না। শ্রদ্ধালুচিত্বে শান্তর 
অধায়ন করিলে, তাহার মর্মকথা আপনাপনি উপণন্ধি হইতে 
থাঁকিবে। শ্রস্ধার সহিত শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে সংশয় নিরাশ 
হয়। হৃদয় আনন্দে পরিপ্লত হয়। গীত! হ'ক, ভাগবত হক, 
উপনিষদ হ'ক,কোন একটি গ্রন্থের কোন একটি শ্লোককে 
(যাহাতে চিত্রকে সরম ও সবল করে) পুনঃ পুনঃ শ্মরণ 
চিন্তন ও তাহার ভাবকে নিবিড় ভাবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা 
, করিবে। একটি গ্লোককে আয়ত্ত করিয়া যদি সম্ভব হয় পুনশ্চ 
আর একটি গ্লোক দেখিবে। রাশি রাশি গ্রন্থ বৃথা পড়িয়। লাভ নাই। 
একটি গ্রন্থের একটি শ্লোক মত চলিতে পারিলেও জীবন ধন্য ও 
কৃতার্থ হয়। স্তোত্রগুলি অতি যত্বে, ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিবে। 
ইহাতে মন প্রফুল্ল হয় এবং চিত্ত ভক্তিরসে আগ্লূত হয়। পুজাদি 
সমাপনান্তে বা সাধনাদি শেষ করিয়া, তবে এই সকল স্তোত্রাদি পাঠ 

/ কর! উচিত। ভগবৎ সঙ্গীতও উপাসনার পর বিশেষ ফলপ্রদ। 
শান্্রাদি পাঠের ফলই হইল এই যে ভাগবতী কথা গুনিতে 
গুনিতে চিত্ত ভগবানের প্রতি শ্রন্ধালু হয় ও'লুন্ধ 
হয়। এইরূপ শ্রদ্ধালু চিত্তে ভগ্গবৎ ভঙ্গন করিতে 


শানপ্রস্থ ও ভগবদতজন। 


১৬৮ অভ্যাসযোগ। 


করিতে ভগবন্তক্কি লাভে জীব কৃতার্থ হইয়। যায় । ইহাই ধখার্থ পরম 
ধর্ম। ধর্মের পৃথক পৃথক অঙ্গাদি অনুষ্ঠানের ইহাই লাক্ষাৎ ফল। 
'স বৈ পুংসাঁং পরোধর্থো। বতে। ভক্তিরধোক্ষজে 1” 
কাম্যকল ঝ| ভোগাদি এ্বর্ধ্য লাভের জন্য ধর্ঘম অনুষ্ঠেয় নহে, 

ধর্দানুান দ্বারা জীব তত্বজিজ্ঞান্ু হয়, এবং তত্ব জিজ্ঞাসার উদয় না 
হইলে তগবদন্বপ্নপ অপরিজ্ঞাতই থাকে, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের 
মহাফ্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভের সস্ভাব্না থাকে না। চতুরাশ্রম ও 
বর্ণাশ্রম বিহিত সমস্ত ধর্মাকর্ম্ের উদ্দেশ্াই হরিতোষণ, অতএব এই 
ভগবত্তজনার দ্বারা, তক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়া মনুত্যজীবন সফল করা 
সমস্ত বুদ্ধিমান বক্তিরই কর্তব্য। শ্রীমস্তাগবত বলিতেছেন-_ 

“তন্মাদেকেন মনস। ভগবান্‌ সাত্বতাংপতিঃ 

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যয়ঃ পৃজ্যশ্চ নিত্য । 

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্বগ্রস্থি নিবন্ধনম্‌ 

ছিন্দান্ত কোবিদান্তস্ত কে| ন কুর্ধ্যাৎ কথারতিম ॥ 

শুশ্রষোঃ শ্রদ্দধানন্ত বানুদেবকথারুচিঃ। 

স্তান্মহৎ সেবয়! বিপ্রাঃ পুথ্যতীর্ঘ নিষেবনাৎ ॥ 

শৃথস্তাং শ্বক থাং কৃষ্ণ; পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ | 

হততত্তঃস্থো হতদ্রাণি বিধুনোতি হুহৃৎ সতাম্‌ ॥ 

ন্প্রায়েঘভদ্রেযু নিত্যং ভাগবতসেবয়।। 

ভগ্বত্যু্তময্লোকে ভঙ্িরউবতি নৈষ্টিকী ॥ 

তদা। রজন্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শচ যে। 

চেত এতৈরনাবিদ্বং স্থিতং সব্বে প্রনীদতি ॥ 


উপাসনা ও চিত্তগুদ্ধি |, ১৬৪ 


এবং প্রস্নমনসে! ভগবস্তক্তিযোগতঃ | 

ভগবত্ৃব্ববিজ্ঞানং মুড়পঙগত্ত জায়তে ॥ 

তিষ্ভতে হাদয়গ্রস্থিশ্ছিস্তস্তে সর্বসংশয়া। 

্ষীযন্তে চান্ত কম্দাণি দৃষ্ট এবাত্বনীশ্বরে ॥ 

অতো! বৈ কবয়ে! নিত্যং ভক্িং পরময়! মুদ। | 

বাসুদেবে ভগবতি কুবস্ত্যাত্বগ্রসাদনীম্‌্” ॥ 

অতএব একমন হইয়ভক্তপালক ভগবানের গুণগাথ। শ্রবণ, 

তন্নাম কীর্তন ও তীহারই ধ্যান ও পুজ। কর! একান্ত কর্তব্য। 
যাহার ধ্যানরূপ আনি দ্বারা পগ্ডিতগণ কর্মপাশ ছেদন করেন, 
সেই ভগবানের গুণ কীর্তন শুনিতে কাহার ন! ওংসুক্য জন্গিয়া 
থাকে? পুণ্যতীর্থ সেবা ও মহত্ব্যক্তির নেব! দ্বার! শ্রদ্ধার উদয় 
হয় এবং শ্রদ্ধা হইতে ভগবত কথায় মনের রুচি হয়। এই ছরি 
কথা শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারাই অমজল অর্থাৎ বিষয় বালন! তাহাদের 
অন্তঃকরণ হইতে ভগবান দূর করিয়। দেন। এইক্ঈ্‌পে নিত্য 
ভাগবত সেব। স্বারা সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট প্রায় হইলে উত্তমগ্লোক 
ভগবানে ভক্তির উদয় হয়। এইক্ন্‌পে ভক্তি সহযোগে কাম 
ক্রোধ লোভাদি দ্বার হৃদয় অনাবিদ্ধ হইয়া মন পরম গ্রসম্নতা 
লাভ করে। এইক্সপ প্রসন্ন মানন ও ভগবস্তক্তি সহকারে 
ভগবত্বত্ব অর্থাৎ আত্মজ্জান লাভ হয়। জ্ঞানোৎপত্তির সহিত আত্ম- 
সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপে হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন হইয়া! সর্বদংশর বিদুরিত 
হয়। এই সকল কারণে পঙ্ডিতগণ পরম আনন্দে বানুদেবে নিত্য 
গুজি করিয়! থাকেন। 


১৭৪ অত্যাস-যোগ । 


শ্রীমাগবতে মহর্ষি কপিবাদেব স্বীয় মাত! দেবহুতিকে পরমার্থ 
তব বিষয়ক এই মুমনোহর উপদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন £-_ 
“জননি ! নিষ্কাম ধর্ম) নির্ঘল মন, আমার গুণকথন দ্বার! বর্ধিত 
মদ্বিষয়ক দৃঢ় তক্িযোগ, তত্বজ্ঞান, গ্রবল বৈরাগ্, তপন্তার সহিত 
অতি কঠিন আত্মপমাধি, এই সকলের হ্বারা পুরুষের প্রকৃতি 
বার বার দগ্ধ হইতে থাকে, সুতরাং অগ্নির উৎপত্তির কারণ 
কাটের স্থায় ক্রমে বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতি বিলুপ্ত হইলে স্বীয় 
গপরমানন প্রাপ্ত পুরুষের আর অমঙ্গল সাধনে সমর্থ হয় না। 
পুরুষ বহু জন্ম জগ্মান্তর এইরূপ আত্মানুরক্ত হইয়া যখন ব্রহ্ধ- 
লোক পর্য্স্ত সকল স্থানেই বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ এবং আমার 
প্রতি অতিশয় ভক্তিমান হইয়া আমার প্রসাদে যথার্থ পরমার্থ 
তত্ব জানিতে পারেন, তখন কৈবল্য নামক দেহাতিরিক্ত শ্বরূপ 
প্রা্ত হওয়ার নিরতিশয় আনন্দ প্রাণ্ড হন” । 

ইহারই নাম চিম্তশুওদ্ি--ইহাই ভগবছুপাসনার সাক্ষাৎ 
» ফল। 

উপরোজ্ত নিয়মাদি বথাযধ প্রতিপালিত হইলে আত্ম- 
সাক্ষাৎকার দুর হয়। 
শ্ধযানেনাত্মনি পঞ্বন্তি কেচ্দাত্বনিমাঞ্ধর্]। 
অন্যে সাংখোন যোগেন কর্মযোগেন চাপর়ে ॥ 
অন্বেত্বেবমজানস্ত: শ্রত্বানেভ্য উপাসতে । 
তেহপিচাতিতরস্তোব মৃত্যুংশ্রতিপত্বায়ণাঃ |” 
কেছ ফেছ ধ্যানযোগ ত্বারা দেহেয় মধ্যেই আত্মাকে দর্শন 


আন্ম-সাক্ষাৎকার 
বারিবার বিধি 


উপাসন। ও চিত্তশুদ্ধি। ১৭৯, 


করেন, অপর কেহ কেহ সাংখ্যযোগ অর্থাৎ তত্ববিচার দ্বার এবং 
কেহবা কর্ণযোগ অর্থাৎ পাডঞলোক্ত সাধন প্রণালী হবার! এই 
আত্মাকে দর্শন করেন। অপর কেহ কেহ এই সকল জ্ঞান ও 
সাধন গ্রগালী সম্যক অবগত না হইয়া! গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া মান 
সম্লাধিকার অনুরূপ সাধনা স্বারা তাহার উপাসনা করেন। 
মন্দাধিকারী হইলেও এই সকল সাধকেরা৷ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া 
থাকেন। অর্থাৎ ভগবানকে না পাওয়া রূপ যে মহাবিনাশ তাহা 
হইতে তাঁহারা রক্ষা পান। একবারও যে তার শরণ লইয়াছে, 
তাহার আর কোন চিন্তা! নাই। 


অগ্তম অধ্যায়। 
্রহ্ষাবিদ্য। 


জ্ঞানযোগ । 


চিত্ত শুদ্ধ হইবেই জ্ঞানের উদয় হয়। শান্তর বলিয়াছেন £-_ 
*্ভ্রানং তত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ন! । 
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুযাং নির্শলাত্বণাম্‌ ॥৮ 
তত্ববিচার সহ নিষ্কাম কর্ম দ্বার! তমঃ ক্ষয়গ্রাপ্ত হইলে জ্ঞান 
ব্আপনিই উদয় হয়। গ্রহ্মাদ বলিয়াছেন :_- 
প্তত্যা গ্রপতা। বিজ্ঞপ্তযা। শমেন নিয়মেন চ। 
লান্ধোধ্্ং ভগবানাত্ম! দৃইস্চাধিগতঃ স্মুটম্‌।৮ 
বাতি, প্রথতি, আত্মনিব্দেন, শম ও নিয়ম সাধন ( শৌচ, 
সস্তোষ) তগস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর গ্রণিধান ) প্রভাবে ভগবানাত্থা 
দষ্ট ও ল্ধ হইয়! থাকেন। দেই পরমাত্ম। ব| ভগবান বলিলে কি 
বুঝিতে হইবে, শান্ত্র তাহ নির্দেশ করিয়াছেন-- 
“বাস্তি তততন্ববিদন্তত্বং য্গজ্ঞানমন্য়ং। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্বতে ॥ 
. তত্ব বাক্রিগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ব বলিয়া বর্ণন করেন। 
সেই অত্বয় জ্ঞান তত্বকে কেহ বাব্রন্ধ। কেহ বা পরমাত্বয ও কেহ 
বা ভগবান শবে কার্্ন করিয়া থাকেন। 


উপাষনা ও চিত্তগুদ্ধি। ১৭৩ 


এই আত্মসাক্ষাৎ্কারের উপায়ের নামই ব্রক্মবিদ্ধ1! বা গরাবিস্তা। 
আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন “বিদ্ব! হি কা বক্ধ 
গতি প্রা! য11%--যাহা বন্ষগতি প্রদান করে 
তাহাই বি্বা। এই ব্রহ্ম বিদ্য। গুরুমুখে অবগত হইতে হয়। ইহা 
শুধু শাস্ত্র পড়িয়! হয় না। এইজন্য পূর্বকালে মুমুক্ষু সাধকের! 
আত্মতত্ব জানিবার জন্তই সমিৎপানি হইয়া বিদ্বান ও বরঙ্ধনিষ্ঠ 
গুরুর নিকট গমন করিতেন। উদ্দেশ্য গুরুর নিকট আত্মসাক্ষাৎ- 
কারের উপায় জানিয়া লওয়া, কারণ আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত 
জীবের পুনঃ পুনঃ স'সার গতি নিবৃত্ত হয় না। 
আমাদের দেশের করুণাময় খষিগণ মানবের, 
কল্যানার্থ আত্মসাক্ষাৎকারের বনৃবিধ উপায় 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ণ এই ত্রিবিধ 
মার্গই গ্রধান। উপাঃগুলি ভিন্ন হইলেও ইহাদের সকলের লক্ষ্য 
দেই এক---আত্মসাক্ষাৎকার ব| সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ। 
বিভিন্ন পথগুলি আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য বিহিত হইলেও অধিকা রা- 
স্যায়ী ইহা! অবলম্বনীয়। গুরুই এই অধিকার ঠিক করিয়া 
দ্বেন, স্বেচ্ছামত গ্রহণ করিতে গেলে পদে পদে পথভ্রান্তি হওয়। 
সম্ভব । এই তিনটি পথ তিন গ্রকার গ্রক্কতির জীবের জন্ত ব্যবস্থিত 
হইলেও নৃন্তাধিক এই তিনটিকে এক সঙ্গেই অবলম্বন করিয়া 
মানুষকে চলিতে হয়। একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্তটিকে গ্রহণ 
কর! এক রকম অসস্তব বলিলেও হয়। প্রভেদ এই জানমার্গে 
জ্ঞান গ্রধান থাকিয়! অন্ত ছুটি অগ্রধানভাবে থাকে, ভত্তিমার্গে ভক্তি 


তরঙ্গ বিদ্বা। 


গম্থাজয়। 


১৭৪ অভ্যাস-যোগ। 


সুখ্য ও অন্ত ছুটি গৌধ এবং কর্মমার্থে কর্ম প্রধানযপে ও অন্ত ছটি 
গৌপনূপে অবলম্বিত হয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে বাহার চিত্তে বিবেক 
উদয় হয় নাই, দ্ৃতরাং বাহার চিত্ত সম্পূর্ণ সমল, এবং বহার! 
জাগতিক কাম্যপদার্থের কামে মুগ্ধ, তাহারা তখন ঈশ্বরাঁধন! করিয়াও 
এই সকল বস্ত লাভের লালসায় অত্যন্ত ব্যগ্র। এই সকল 
ভোগনুখাসক্ত চিত্ত ভোগম্ৃখ বাতীত অন্য কিছু যে চাহিবার আছে 
তাহা কল্পনাই করিতে পারে না। ইহার সকাম, এইজ্ঠ স্থর্ণ- 
প্রাপক তগন্তা, দান, যজ্ঞাদি ইহাদের জন্য বিহিত হট্য়াছে। কর্মযোগ 
এই সকল ব্যজিরাই অবলগ্বন করিবে। কিন্তু ধাহারা ইহাতে 
সন্ধট ন'ন, পৃথিবীতে অসপত্মৃদ্ধ রাজ্য পাইয়াও ধাহাদের চিত্ত সখী 
নহে, তীহারা স্বর্গ প্রাপক যাগযজ্ঞাদি লইয়া সন্তষ্ট হইতে পারিলেন 
না। তাহারা দেখিলেন অনন্ত তরঙ্গ বিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় 
মন্তুয্যের ভাগ্য নিয়ত অস্থির ও চঞ্চল। নখের উজ্জ্বল দিবা ছুঃখের 
অন্ধকার রাজিতে ডুবিয়া যায়। জন্ম মৃত্য, সুখ ছুঃখের চক্রনেমী 
গ্রতি নিয়ত বিঘুর্ণিত হুইয়। মানৰকে এই জাগতিক সখ ছুঃখের 
'অচিরস্থাদিত্ব ও ছুঃখময়ত্ব অতি নিম্মমভাবে বুঝাই দিতেছে। 
কত আশাৰিত হইয়া, কত প্রিয় মনে করিয়া, যাহাকে অবলন্থন 
করিয়! তুমি এই সংসারবৃক্ষে নীড় বাধিলে--মনে কবি”দ ক্বত 
ভুখেই দিন কাটাইব, এ আনন্দের দিন আর ফুরাইবে না, এ প্রেম 
যদিরাঁর নেশা কিছুতেই ছুটিবে না-হছায় তোষার সেই প্রিয়বস্ত 
তোমার চোখের সামনে কালের অমোধ নিয়মের অধীন হইয়া তোম! 
হইতে বিচ্ছিযন হইয়। গেল | যাহা কিছুদিন আগেও করনা করিতেও 


উপাসনা ও চিত্তশুদ্ধি। ১৭৫ 


হুৎকম্প হইত, সেই প্রিয় বস্ত তোমার হৃদয়তত্ত্রী ছিন্নভিন্ন করিয়া 
তাহার সাধের থেল! সমাপন করিয়! কোন অদৃশ্য দেশে চলিয়! গেল, 
বছ সাধ্য সাধনায় যাহাকে আর একবার চোখের দেখাও দেখিতে 
পাইবে না। তবে কিসের জন্ত--এত অঞচব এত ক্ষণভঙ্ুর বস্তুপাভের 
জন্ত-_এত ব্যাকুল হুইয়! লাঁভ কি? তবে প্রাণের ধে এত আকাঙ্। 
তাহ কি কেৰল অপূর্ণ থাঁকিবায় জন্তই ? প্রাণের মধ্যে এত ষে 
আশা, এত যে ব্যাকুলতা৷ তাহা কি কেবল নিরাশায় পরিসমাপ্তি 
হইবার জন্যই ? আমার হৃদয়তর! এত স্নেহ এত প্রেম তাহা! গ্রহণ 
করিবার কোন অবিনশ্বর চিরস্থায়ী পদার্থ কি নাই, তবে কি শুধু 
বসিয়। বসিয় কীদা ও মরণের প্রতীক্ষা! করাই মানব জীবনের 
একমাত্র নিয়তি ? ইহাই সমস্ত হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন। তাই দেই 
করণার্্র খষিরা জগতের গভীর মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত ও পীড়িত হইয়া 
ইহার উপায় অন্বেষণে সচেষ্ট হইলেন। 
“কি কার্ণং বরন্ষকুত: স্ম জাত! জীবাব কেন 
কচ সংপ্রতিষ্ঠাঃ। 
অধিষিতাঃ কেন স্থথেতরেষু বর্তামহে 
্রহ্মবিদোব্যবস্থাম্‌ ॥ 

সেই কারণ কিঃ আমরা! কোথ! হইতে আসিয়াছি, কি কারণে 
জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হুইরাঁছি, আমাদের সেই প্রতিষ্ঠা বা 
আশ্রয় স্থানটি কি? হে শ্রেষ্ঠকারণবিদগণ! তোমর। কি জান 
আমর! কোন কারণের বশবর্তী হইয়। এই সুখ হঃখের ব্যবস্থায় 
নিয়মিত রহিয়াছি? 


১৭৬ অভ্যাসযোগ। 


*কেনেধিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন; প্রাণঃ 
গ্রথমঃ প্রৈতিযু্তঃ | 
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদস্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং 
ক উ দেবে যুনক্তি।” 
কাহার দ্বারা অভিপ্রেত বা! প্রেরিত হইয়া এই মন বিষয়ে ধাবিত 
হয়, কাহার দ্বার! নিযুক্ত হইয়! মুখ্য প্রা” গমনাগমন করে, কাহার 
অভিপ্রায়ে প্রেরিত হইয়া লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, 
কোন দেব! চক্ষু কর্ণকে স্ব স্ব কর্ম নিযুক্ত করেন? এই ন্ুগভীর 
প্রশ্নের উত্তর খষির! ধ্যান নিমগ্ন অবস্থার প্রাপ্ত হইয়। তাহাই জগতের 
হিতার্থ গ্রচার করিয়াছিলেন। খধিদের এই ধ্যানলন্ধ উপায়গুলি জ্ঞান, 
যোগ ও ভক্তি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই ব্রক্গাবিন্যা। 
ভাগৰতে ভগবাম উদ্ধবকে বলিলেন__ 
আমি মনুষ্যন্বণের মগলকামনায় জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিযোগের কথা 
বলিয়াছি। এই যোগন্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। 
* যোগান্ত্রয়ো ময় প্রোক্ত! নৃণাং শ্রেয় বিধিৎসয়| | 
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোস্তিকুত্রচিৎ ॥ 
নির্বিগানাং জ্ঞানযোগো হাসিনামিহ কন্ম। 
তেঘনির্কিরচিত্তানাং কর্্মযোগত্ত কামিনাম্‌ ॥ 
যদৃচ্ছ্া মৎকথাদৌ৷ জাতশ্রনবস্ত ঝঃ পুমান্‌। 
ন নির্বিপ্লে নাতিসক্তো৷ ভক্তিযোগোংস্ঠ সিদ্ধিদঃ ॥ 
তাবৎ কর্ম্ীণি কুর্বাত ন নিষিস্তেত যাবত] | 
মৎকথ! শ্রবণাদৌ বা! শ্রদ্ধা যাবন্নজার়তে | 
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বাহার! কম্মফলে বিরক্ত এরূপ ত্যাগী পুরুষদের জন্যই জ্ঞানমার্ণ। 
আর যাহারা কর্মফল ভোগন্ুখাদিতে আসক্ত ীহাদের অন্যই 
কর্ণমার্গ। আর কোন ক্রমে ভাগোদয় হেতু মদীয় কথাদিতে ট 
বাহাদের শ্র! অগ্গিয়াছে ধাহ্থার। কর্মমফলে বিরক্তও নহেন, আসগও 
নহেন, তাহাদিগের ভন্যই ভক্তিযোগ। হে উদ্ধব! পুরু 
যতদিন কর্মফলে বিরক্ত না হইবে, অথবা মদীয় কথ! শ্রবণে 
্রদ্ধাবান্‌ না হইবে, ততদিন কর্্মসমূহ করা কর্তব্য । কিন্তু_ 


"্জাতশ্রচ্ধো মত্কথান্তু নির্বিঃ সর্ববকর্ণন্থ | 
বেদ ছুঃখাত্বকান্‌ কামান্‌ পরিত্যাগে২পানীশ্বরঃ | 
ততে। ভজেত মাং প্রীত: শ্রন্ধালু দচিনিশ্চয়ঃ ॥ 


বাহার আমার কথায় শ্রদ্ধান্থিত এবং কাম সকল ছুঃখদায়ক 
জানিয়া কর্মফলে বিরক্ত কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ্গে অসমর্থ 
এরূপ ব্যক্তিরা ্দ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইরা গ্রীতিপূর্বক আমাকে 
ভজন! কৰিবেন। র্‌ 
এইরূপ ভজনাকারীর ক্রমশ: কর্ধানক্তি কাটিয়। যায, এবং 
তিনি নির্বি হইয়া জ্ঞান লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। ইহাই 
ভক্তিসাধনার লক্ষ্য । আর ধাহাদের কর্েতে মোটেই আসক্তি 
নাই, ফলেও যথেষ্ট বিশ্ুক্ত এক্ধপ বাক্তি সংযতেক্দ্রিয় হইয়া আত্মা- 
ভ্যাসে মন যেরূপে অটল হয়, সেইরূপে মনকে ধারণা করিবেন 
“্যদারস্তেহু নির্বি বিরক্ত: সংযতেক্জিয়ঃ। 
অভ্যাসেনাত্বনে! যোগী ধারয়েদলচং মনঃ |” 
১২ 
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কর্মফল শ্বভাবতঃ বিরক্ত হইলেও এবং সংসারদুখে স্পৃহাশূন্য 
হইলেও প্রাণমনের ব্যাপারাদি হেতু যে চাঞ্চল্য তাহা হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ সহজ নহে। দেহান্দির সংস্কার বড়ই কঠিন, বুঝিলেও 
এক মুহূর্তে ইহা সমস্ত বুঝ! উপ্টাইয়া দেয়। “অনিচ্ছন্পপি বাষেকর 
বলাদিব নিয়োজিত_-ইহাই মুমুঙ্ষ হৃদয়ের একাস্তিক ব্যথা । 
কাম রজোগুপ হইতে উদ্ভূত, সত্বগুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে 
আর এ বাসনার অত্যাচার হইতে মৃক্তি নাই, ন্ুতরাং এই কামকে 
শাদন করিতে কত সুচিরকালব্যাপী সাধন করিতে হইবে তাহ! 
কে বলিতে পারে 2 
বাহার কপির, শুকদেব, জড়তরতাদির ন্যায় আজন্মজ্ঞানী, 
বাহারা স্বভাবতই সংসারবিরক্ত, বহুজন্ম সঞ্চিত তগস্তার ফলে 
বাহার! জ্ঞানে আরূঢ় হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বাহাদের 
অন্তঃকরণ হইতে তমোমল নিংসংশয়ে অপনোদিত হইয়াছে 
বাহার। আগ্সিিক্ আর কিছুই অনুভব করিতে পারেন না-_ 
তাহাদের পক্ষে মুক্তিলাভ সহজ বটে; তাহার! গুরুমুখে একবার 
মাত্র বেদাস্ত শ্রবণ করিয়া অথব] গুরু নিরপেক্ষ হইয়াও আত্ম- 
প্রত্যয়ের দ্বারাই আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, 
জ্ঞানযোগ তাহাদের জন্যই | কিন্তু বাহার জ্ঞানপথে গমনেচ্ছ, 
এমন কি জ্ঞানে আকৃষ্ট, বিষয় শ্বাছু বোধ হয় না৷ অথচ ব্যাপার-শূন্ত 
হইতে পারিতেছেন না, বিক্ষেপ হেতু অসঙ্গ হইতে অসমর্থ 
তাহাদের জন্তই যোগমার্থ। নুগ্রসিদ্ধ যোগী ৮স্ঠামাচরণ লাহিড়ী 
, মহাশয় বলিতেন “যাহাদের পালে হাওয়া! নাই, তাহাদের নৌকাই 
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গুণ দিয়া টানি লইতে হয়। যোগমৃর্গ জ্ঞানমার্গেরই একটি 
সাধন মাব্র। বুবিয়াছে অথচ বিক্ষেপাদি হেতু মনকে নিশ্চন 
করিতে পারিতেছে না, সুখী নছে অথচ ব্যবহারিক জগতে কর্ম 
চেষ্ট! ছাঁড়িতে পাঁরিতেছে না, আত্মাক্ষাৎকারে লোলুপ অথচ 
দেহাদ্দির ভান ছুটিতেছে না ইন্দ্িপনভোগ্য বিষয় অভিরুচিকর 
নহে অথচ তাহ৷ ছাড়িতেও পারিতেছে না, এতাদৃশ পুরুষের জন্যই 
পাতঞ্জলোক্ত যোগমার্গ বিহিত হইগ্নাছে! ভ্ঞানলাতেচ্ছ, অধিকাংশ 
ব্যক্তির পক্ষে যোগপথই মুক্তি লাতের স্ুগণ উপায়। এমন টি 
ভক্তি পথাবলম্বী ও কর্মীদের পক্ষেও এই যোগপথ অবলম্বনীয় | 
পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
সর্বোচ্চ অধিকারীদের জন্যই জ্ঞানমার্গ, খুব 
কম লোকেরই এ পথের অধিকার হয়। একমাত্র গ্রকাশাত্মা 
পরমাত্বাই আছেন -এই প্রকার অবধারণের নামই সম্যক জ্ঞান। 
এই দৃগ্তমান পদার্থ মাত্রই আত্ম আত্ম। ভিন্ন আর কিছুই নাই 
এই প্রকার নিশ্চয়ের নাম সম্যক জ্ঞান । 
শত্রদ্ষেবাহং সমঃ শান্ত: সঙ্চিদানন্নলক্ষণঃ। 
নাহং দেহো। হ্পদ্রূপে। জ্ঞানমিত্যুচ্যতে তদা ॥ 

বিক্ষেপাদি রহিত, সচ্চিদানন্বস্বর্ূপ সর্বমগ্জ ব্রহ্ধই আমি, 
মেদমাংসমজ্জাদিময় শরীব আমি নছি--এইকবূপ বোধকেই জ্ঞান 
বলিয়া থাকে | যতক্ষণ এই সংসার এবং সংসারের সমুদয় বস্তর 
পৃথক পৃথক্‌ জ্ঞান হয় ততক্ষণ তাহা অসম্যক্‌ জ্ঞান। সম্যক 
জানের ছারা অসম্কৃ জ্ঞানকে নিরস্ত করিতে হয়। 


জ্ঞান মার্গ। 


১৮5 অভ্যাসষযোগ 


অনম্যগ্জান হেতু এই ভ্বগংপ্রপঞ্চকে সত্য বলিয়! ভ্রম হয় এবং 
এই দেহে আত্ম-বুদ্ধির উদয় হয়। 
“দেহোহহমিতি য| বুদ্ধিরবিস্ত! স। গ্রকীতিতা। 
নাহং দেহশ্চিদাজ্মেতি বুদ্ধিবিগ্েতি ভণ্যতে |” 
আমি দেহ এই যে ধারণা ইহারই নাম অবিদ্বা বা অজ্ঞান। 
আমি দেহ নহি, আমি চিদদাত্ম। এইরূপ যে অটল ভাব তাহারই নাম 
বিস্তা বা জ্ঞান। এই জ্ঞানের অভাবই সংসারপ্রবাহের হেতু 
এবং এই জ্ঞানের উদয়েই সংসার নিবৃত্ত হয়। 
*অবিস্তা সংস্যতে্েতুবিগ্তা তন্তা নিবর্তিক] | 
তশ্মার্ ন্তঃ সদা কাধে বিগ্যাভ্যাসে মুমুক্ষৃতিঃ |” 
কঠোপনিষদে আছে | 
প্যদ| সর্ব গ্রতিত্তস্তে হদয়স্তেহ গ্রনথয়ঃ | 
অগ্থ মর্ত্যোহমূতে! ভবত্যে তাবদনুশাসনম্‌ ॥” 
এই মনুষ্যাদেহেই যখন হৃদগলগত সমস্ত অবিস্তাগ্রান্থ ( শরীর, 
* পুষ্প, কলত্র, বিত্বা্গিত্তে যে অত্যন্ত স্নেহ) বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন 
সেই মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে। 
অজ্ঞানেতু কামনাদ্বারা ভ্রান্ত জীব সংসারে বদ্ধ হংগ়াছে। 
বৃহদারণ্যক শ্রুতি হুলিয়াছেন 'কামময় এবায়ং পুরুষ 8৬ স যথা 
কাঁমো ভবতি তত ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ণ কুরুতে, ষত্কর্্ম কুরুতে 
. তদভিসম্পন্ঘতে 1৮ এই যে পুরুষ ইনি কামময়- ইহার যেরূপ 
ভাবন! তদনুক্পপ কর্ম বাঁ চেষ্টা হয়, এবং যেরূপ কর্ম করে তদন্ুরূপ 


ফল উৎপন্ন হয়। 


ক 
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এই সংসারের মূল কারণই হইল কামন|। এই কামনা ও 
তাহার ফল কত যে অকিঞ্চিংকর এবং কত যে ছঃখের হেতু 
তাছ। ভানিলে আর কে এই ছুঃখদায়ক সংসারকে অভিলাষ 
করিবে? বিষয়ভোগজনিত ন্মুথসমুহের অপারত। চিন্তা করিয়া 
দেখিলে তোগন্থথাদি সম্পাদনের জন্ত কে দীর্ঘ জীবন কামন! 
ক।রবে? সেইকন্ত-_ 

« পঅথ ধীরা অমুতত্বং বিদিতবা 
ফুবমঞ্রবেঘিহ ন প্রার্থমন্তে।” 

ধীর বিবেকী পুরুষের! এই অনন্ত মৃত্যুপ্রবাছের মধ্যে ঞ্রব 
, ক্অমৃতকে বিদিত হইয়া অদম্য ভোগ স্পৃহাকে দমন করিয়া এই 
সংসারের ক্ষণভম্গুর পদার্থের প্রতি আদক্তি প্রকাশ করিরেন 
না। 

“তদেতদক্ষরং বন্ধ স প্রাণস্তদু বাউ. মনঃ | 
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ 

সেই সুঙ্গ বস্তই আবকারী ব্রঙ্গঃ তিনিই প্রাণের প্রাণ, তিনি 
ৰাফ্যের শক্তি ও চেতনের চেতনা, তিনিই সত্য, তিনিই অমুত। 
হে সৌম্য, এই অমৃতম্বরূপ আত্মাই তোমার বেধনীয় বা লক্ষ্য 
বলিয়! জানিও। 

তাই নচিকেতা সংসারের মধ্যে যে ঘোত্সু ছুঃখ-সন্কট 
রহিয়াছে, তাহা বেশ হৃদয়ঙগম করিয়া আর কামোপভোগপূর্ণ 
সংসারকে কামন! করিতে পারিলেন না, তিনি যমরাজকে 
বলিলেন__ 


১৮২ অভ্যাসযোগ 


“স্বোভাবা মর্তন্ত ফত্তকৈতৎ 
সর্বেঙ্জিয়াণাং জরয়স্তি তেজ; | 
অপি সর্ধং জীবিত স্বল্পমেব, 
তবৈৰ বাহাস্তব নৃতাণীতে ॥৮ 
হেঅস্তক! আপনার উল্লিখিত ভোগ্য বস্তসমূহ কল্য পর্যান্ত 
থাকিবে কিন! সন্দেহ, আর এই সমস্ত অনিত্য বস্ত্র ভোগদ্ধারা 
জীবের ইন্ত্রিয়ক্কিও নষ্ট হইয়। যায় । ভোগাসক্ষ চিত্তে আযুষ্কাল 
দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়| যায়। বরঙ্গার আযুফ্ষাল ও তাঁহার পক্ষে 
্বপ্পই বোধ হয়। অতএব যানবাহন ও অগ্গর! নৃত্যগীতাি আপনি 
রাখিয়! দিন, আমার প্রয়োজন নাই। 
*ন বিত্তেন তর্গণীয়ো মনুষ্য; 
বনুবিত্ত পাইয়াও মনুষ্য কখন তৃপ্ত হয় না, আবার চাহিন্বা 
বলে, অতএব-ব 
“অভিধ্যায়ন্‌ বর্ণরতিপ্রমোদ্ধান্‌, 
অতিদীর্ঘে জীবিতে কে1 রমেত ।” 
ধাহাকে পাইলে এই সমস্ত মোহকুহেলিক! বিদ্রিত হইবে 
তাহাকে কোথায় অস্বেষণ করিতে হইবে? 
"তং ছূ্দর্শং গৃঢ়মনুপ্রবিষ্টং 
গহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্‌। 
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং 
মত্ব। ধীরে হর্যশোকোৌ জহাতি ৮ 
সেই ছূদর্শ, গৃঢ, প্রচ্ছন্ন হৃদয়ে লুক্কায়িত বুদ্ধির অস্তরে অবস্থিত 
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পুরাপ পুরুষকে অধ্যাত্মুযোগ দ্বার।৷ জানিয়! জ্ঞানী ব্যক্তিয়া হর্য ও 
শোককে অতিক্রম করেন। 

“ন চক্ষুষ! গৃহতে নাপি বাচা 

নান্যৈদদে বৈপ্তপসা কর্মণ| বা। 

জ্ঞানগ্রসার্দেন বিগুদ্ধসত্ত- 

স্ততত্ত তং পশ্ঠতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥” মুণ্ডক 

সেই শাস্তিময়ু আত্মা বাহচক্ষুর গ্রাহা নছেন, বাক্য ৰা 
অন্যান্ত ইন্জিয়েরও গ্রাহা নহেন। অন্তান্ত কর্ম ঘাবাও তিনি লভ্য 
নহেন। জ্ঞানালোচন! দ্বারা যখন বুদ্ধি নির্মল হয় অর্থাৎ 
বিকল্পরঠিত হয়, তখন সেই পবিত্র ধ্যানযুক্ত চিত্তেই তিনি দৃষ্ট হন। 
এই আত্মাকে জানিলেই তবে সব জানা হয়_”আত্মা বা অরে 
ষ্টব্ঃ, শ্রোতব্। মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতাব্যো মৈত্রেরি, আত্মনি খবরে 
দৃষ্টে তে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদ্দিতম্‌।”-_বৃহদারণ্যক | 
হে মৈত্রেকি! সেই আত্ম-ধিনি অখিল শাস্তির একমাত্র নিলয় 
তাহাকে দর্শন করিতে হইবে, মেই আত্মতত্বই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ 
করিতে হইবে এবং তদ্বিষয় চিন্তন করিতে হইবে এবং তৎপরে 
সেই গভীর ধ্যানে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে, তাহা 
হইলেই সেই আত্মা বিজ্ঞাত হইবেন এবং আত্মা বিদিত হইলে 
অগ্ যাহা কিছু গুনিবার, যাহ! কিছু বুঝিবার তাহ! সমস্তই 
আর বুঝিতে বাকী থাকিবে না। 
“যদ পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জানানি মনস। সহ। 


জ্ঞান প্রাপ্তির লক্ষণ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্।” কঠ 
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সেই ব্রনপ্রাণ্ডিরপ পরম! গতির লক্ষণ এই যে তখন পঞ্জ- 
জানেজ্রিয় মলের সহিত স্থিরতাঁধ অবলম্বন করে--অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
মন বহির্জগতের বাঁপার ত্যাগ করিয়! প্রশাস্তভাব ধারণ করে, 
বুদ্ধি তখন শ্বচেষ্টা ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ 
চিত্ত ব্বত্তিশৃন্ত হইয়া পরম শাস্তভাব ধাঁরণ করে। 
“মনসৈবানুদ্রষটব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমার্ধোতি ব ইহ নানেব পণ্ততি।” 
মনেরই দ্বারা সেই পরনসত্য সর্বব্যপী আত্মাকে দেখিতে 
হইবে। নানাত্ব সেখানে না । জগদাদি অসংখ্য ভীবরূপে যাহা 
ৃষ্ট হয়, হা অসম্যক দর্শন হেতু । এই নানাত্ব দর্শন বতন্দিন 
হইবে ততদিন মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করিতে হয় অর্থাৎ 
যাওর! আলাব নিবৃত্তি হইবে না । 5 
*্লয়বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত! স্ুনিশ্চলম্। 
বদ! যাত্যমনীভাবং তদ। তৎ পরমং পদম্‌ ॥” 
মনের লয় এুবৃক্ষেপ বহিত হইলে অর্থাৎ জড়তা ও চঞ্চলতা 
বিদুরিত কাঁরয়! মনকে স্থির ও নিশ্চল করিলে মন তখম অমনী- 
ভাব ধারণ করে, সেই অবস্থাকেই পরম পদ বলিয়া জানিবে। 
“যর নান্তৎ পশ্তত্তি নান্তচ্ছছণোতি নান্যদ্‌ বিজানাতি 
সভূমা।' ছান্দোগ্য। 
€ যে অবস্থার আর কিছুই দেখে না, কিছুই শোনে ন', কিছুই 
জানে না__তাহাই ভূম| বা ব্রদ্মপদ। অর্থাৎ ইন্জিয় দ্বারা যাহা 
কিছু জানা ফায়, তাঁছছাই ভ্রমোৎপাদক | সুতরাং ইন্দ্রিয় হইতে 


বিশ্তা জদযো বিন 
মন প্রভ্যাহত হইয়া যে প্রশান্ত নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাই 
পরম পদ । যতদিন দনেহেজ্রিয় সমন্বিত 'আমি' প্মমুক' এই 
রূপ বোধ বা! প্রত্যয় থাঁকে' ততদিন জীবাবন্থা। বা! বন্ধাবস্থা। ) 
“কৃশোহতিছুঃথী বন্ধোহহং হত্তপদ্াদিমানহং 1 
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে” 
আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি বন্ধ, হত্তপদাদি সমস্থিত 
আমি-_এই ভাবের অনুরূপ বাহার দ্বারাই জীব বন্ধ হয়। 
“নাহ, ছুঃখী ন মে দেহে বন্ধং কর্ম ন মেস্থিতং। 
ইতি ভাবান্ুরূপেণ ব্যবহারেণ যুচ্যতে ॥” 
আমি ছুঃঘী নই, আমার দেহ নাই, সুতরাং কর্ম আমানত ২ 
কিরূপে বন্ধ থাকিতে পারে 1__এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহার ছারাই ১ 
মৃক্কিলাভ হয়। 
“মানসে চ বিলীনে তু বত সুৎখং চাত্মসাক্ষিকম্‌ 
তম্ব দ্ধ চামৃতং গুরুং স। গতিলেশক এব সঃ ॥ 
মন বিলীন হইলে যে সুখস্বরূপ আত্মা বা সাক্ষী প্রকাশিত 
হন তিনিই ব্রহ্ম তিনিই অমৃতশ্বরূপ, তিনি দকলের গতি ও 
পরম লোক । 
“ন তত্র হুধ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিদ্যুতে ভাস্তি কুতোয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্বং 
তস্য ভাস! সর্ধমিদং বিভাতি ॥" 
সেই পরম লোকে হৃর্ষ্ের প্রকাশ নাই, চন্দ্রেরও কিরণ 


ঁ রি টি 
চা 


ছে 
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নাই, বিছ্যুৎ তারকারও প্রকাশ নাই, অগ্নিরও শক্তি নাই ষে 
তাহাকে প্রকাশ করে। তীহারই প্রভাবে এই নকল উজ্জ্বল 
জ্যোতিষ্ষমণ্ডল প্রভান্বিতত হইয়া! দীপ্তি গাইতেছে। এই স্থাবর- 
জঙগমাত্মক জগৎ অস্তরীক্ষ ও স্বর্গ তীছারই প্রকাশে প্রকাশিত 
হইতেছে । 


“নিত্যোহুনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা- 
মেকো বহুনাং যে বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্মস্থং যেহন্থুপত্তিস্তি ধীরা- 

স্তেবাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌ ॥” 


অনিত্য পদার্থ সমূহের মধ্যে যিনি নিত্য অবিনাশাঞ কারণ 
স্বরূপ, যিনি ব্রহ্মা হইতে কাটান পর্য্যন্ত সমস্ত চেতনাবুক্ত জীবের 
চৈতন্ঠগ্রদ পরমাত্,। যিনি এক অদ্িতীয় হইয়াও বহু জীবের 
কর্মানুষায়ী ভোগা বিষয়সমুহ প্রদান করেন, তাহাকে ষে 
ধীব বিবেকী পুরুষগণ আপনাপন বুদ্ধিতে প্রকাশমানরূপে দর্শন 
করেন, তাহাদিগেঁরই চিরশান্তি লাভ হয়, অন্টের হয় না। 
*একো বশী সর্বভূতান্তরাত্ম। 
একং রূপং বন্ধ! যুঃ কারোতি। 
তমাত্বস্থং যেইনুপন্তত্তি ধীরা- 
, স্তেষাং স্থথং শাশ্বত মেতরেষাম্‌ ॥” 
সকলের নিয়স্তা, এবং সর্বভূতের অস্তরাত্মা পরমাম্মা এক 
হইয়াও, তাহার অদ্বিতীয় নজ ম্বরূপকে বু প্রকার দেব, 
'ভিধ্যগ-মনুষ্যাদি অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই 
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বুদ্ধিতে গ্রকাশিত চৈতন্তস্বরূপ পরমাত্মাকে যে বিবেকী পুরুধগপ 
সাক্ষাৎ অনুভব করেন তীহাদিগেরই নিত্য সুখলাভ হয়, অন্ত 
বিষয়াসক্ত অবিবেকী পুরুষের সে মুখ হয় লী। 
গততো যছুত্তরং তদরূপমনাময়ং 
ষ এতদ্বিছরমৃতান্তে ভবাস্তি ।” 
বিশ্ব জগতের অতীত সেই যে পরম বস্ত্র তিনি অরূপ 
সর্বপ্রকার ঢুঃখ ব্যাধিশূন্ত, এই পরম শ্রেয় বস্তকে যীহার! জানেন 
ভাহারাই অমৃত লাভ করেন। 
“তদ্বিষেটোঃ পরমং পদং. সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ, 
দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥” 
“তদ্বিপ্রাসে। ।বিপন্তবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে, 
বিষেগার্ধৎ পরমং পদং ॥৮ 
€ উন্মীলিত চক্ষু ধেমন অসীম আকাশকে দর্শন করে, তন্ত্র 
জ্ঞানীর সেই সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ সর্বদা! নিরীক্ষণ করেন। 
বাহায়। সেই চরম সত্য চিরবজ্যাণ লাভের জন্য একান্ত অভিলাষী, 
বাহার! জাগ্রত ও অগ্রমস্ত হইয়! সেই শ্রেয়; পদার্থের অন্থেষণে 
রত রহিয়াছেন, সেই জ্ঞানী, মেধাবী ধীরগণই বর্গের পরম পদ 
লাভে সমর্থ হন। / 
্মনসৈবেদমাগ্তব্যং নেহ নানান্তি কিঞ্চন। 
মৃতে)ঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি ষ ইহ না'নব পপ্ঠতি।” 
এই ব্রহ্মটৈতন্তে বিছুমাত্রও নানাভাব ব! পৃথক পৃথক ভেদ- 
ভাব নাই। এই একতজ্ান বিবেকটৈরাগ্যবুক্ত ধ্যানসমা হিত, 


সখ অভ্যাাযোগ 


মন দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। য়ে এই বর্ম নত্বায় অসংখ্য 
জীব) জগৎ ঈশ্বরাদি পৃথক পৃথক ভাব দর্শন করে সে পুন: পুনঃ 
জন্মমরণাদির বশীভূত হস্কাঁ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে 
আর পৃথক বোধ থাকে না, জন্ম মৃত্যু অসংখ্য ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত 
হয়, তাহারই নাম মুক্তি । 
ইহা! জানিলেই 
( “্তনিজ্ঞানেন পরিপতত্তিধীয় 
আনন্বরূপমমৃতং যদ্ধিতাতি ৪৮ 
ধীর ব্যক্তিগণ সেই আনন্দময় অমৃতস্বরূপকে গুননপদেশগাত 
ও সাধনবুদ্ধিপ্রহুত নির্খল ধ্যানৈকাগ্র-চিততে দর্শন করেন। 9 
“যথ। নদ্যঃ শ্বন্দমানাঃ সমুদ্রে 
ইস্তং গচ্ছ্তি নামরূপে বিহায়। 
তথা বিদ্বান নামরূপাঘ্িমুক্তঃ 
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥” 
যেমন বেগবতী নদী সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করিয়া! আপনার 
পৃথক নাম-রূপকে পরিত্যাগ করে, তদ্রপ জ্ঞানী পুরুষ নীম, 
পূপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পরম দিব্য পুরুষের মধ্যে 
বিলীন হন। অথাৎ নামরূপাদি উপাধি বজ্জিত হইয়! ব্রহ্ধানদ্দ 
সাগরে মগ্ন হইয়া যান। কি উপায়ে জানিতে হইবে? 
নশ্রদ্ধাতক্তিধ্যানযেগার্দবেহি 
_. ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানস্তঃ 1৮ 
- সেই পরমতত্বকে শ্রদ্ধ। ভর্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা বিদিত হও। 


ত্রন্বিষ্ঠা, জানযোগ ১৮৯ 


ত্যাগেরই দ্বারা সেই অযৃতত্ব লাভ €য়। প্রথমে শ্রদ্ধাপূ্ধক 
ব্রদ্মবিষয়ক উপদেশ গুরুমুখ হুইতে শ্রবণ করিয়া বিচার কর» 
পরে মর্বদ] ব্রঙ্গাবিষয়ক বিচার হইতে মনন চইবে, এবং মনন হইতে 
ধ্যাননিষ্ঠা আসিবে ' (প্রগাঢ় ধ্যান হইতে এই জাগতিক বস্তর 
আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া! বাইবে। ) এইরূপে সর্ধভাবের পরিত্যাগ দ্বার 
সর্ধপূর্ণকে লাভ করা যায়। 

সদগ,রুর আশ্রম্প লইতে তইবে__ 


“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং বর্ধনিষ্ঠম্‌ ॥৮ 
ধিনি ব্রহ্মলাধনায় কুশলী, এবং ব্রহ্ধজ্ঞানে নিপুণ, এইরূপ 
গুরুর নিকট সেই ত্রহ্ষতত্ব বুঝিবার জন্য সমিৎপাণি হইয়া গমন 
করিবে। 
“ন নবেণাববেণ প্রোক্ত এষ 
স্থবিজ্ঞেয়ে! বুধ! চিন্ত্যমানঃ। 
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ভি 
অনীয়ান্হতক্যমণুপ্রমাণাৎ |” 
বিবেকহীন সাধারণ মন্ধুষ্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে এই আত্মা 
সমাকরূপে বোধগম্য হন না। কারণ আত্ম! সম্বন্ধে বু প্রকার 
ভিন্নভিন্ন মত প্রচলিত আছে অতএব যিনি ব্রহ্ষকে অভিন্নভাবে 
জ্ঞাত হইয়াছেন, এরূপ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে আত্মবিষয়ে 
বিবিধ তর্ক বা সন্দেহের সম্ভাবনা থাকে না, অথবা শ্রোতার 
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সংসায়ে আসক্তি আসে না। যে হেতু আত্মতত অভীব হৃগ্ম, 
ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অতীত, এবং তর্ক বা! অনুমানের স্বারা অগম্য। 
এই ব্ন্ধজ্তান লাভের জন্ত গুরুতক্তি চাই ৫-- 
“্যশ্ দেবে পরাভক্তির্ঘথ৷ দেবে তখা গুরৌ। 
তন্তৈতে কধিত৷ হার্থঃ গ্রকাশস্তে মহাত্বনঃ ॥” 
যাহারা গুরু ও দেবতার পরমতক্তি আছে তাঁহার নিকটই 
“ এই ক্রদ্মতত্ববিষয়ক গু রহন্ত উদবাটিত হয়। জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগা 
ব্যতীত গতি নাই। অতএব 
“উভ্ভিঠত জাগৃত প্রাপ্য বরান্লিবোধত 
ক্ষুরন্ত ধারা নিশিত। দূরত্যয়া । 
গং পথন্তৎ কবয়োবদস্তি ॥” ৃ 
ছে জীবগণ! উথিত হও অর্থাৎ বিষয়চিন্তা পরিহার করিয়া 
জ্ঞানলাতে উদ্মোগী হও। জাগিয়া উঠ, আর মোহঘোরে 
অচেতন থাকিও না, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌ বরিষ্ঠ আচার্য্যের নিকট গমন 
করিয়। ভ্ঞানলাভ 'কর। বিবেকিগণ বলেন এই আত্ম-জ্জ!নের 
পথ বড়ই দুর্গম, জানিও ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ, অতি 
ফতর্কতার সহিত এই পথে চলিতে হয়, সামান্য অন্বিধা, 
দামান্ত অসাবধাঁনতার় সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়। এইজন্ত তক্তি 
ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়! এই অতীন্দ্িয় মনবুদ্ধির অতীত জ্ঞানন্বঞ্প 
আত্মাকে জানিতে হয়। 
“্নাবিরতো ছুশ্চরিতান্নাশাস্তে। ন সমাহিত; ॥ 
নাশাস্তধানসো! বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপু াৎ ॥” 


রম 
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ষে ব্যক্তি অসদাঁচারী, শান্রনিবিদ্ধ পাগাদি হ্ইডে ৬.১ 
হইতে পারে নাই, সে কেবল প্রঞ্জান দ্বারা অর্থাৎ ব্রন্মবিষয়ক 
বিচার দ্বার! এই সর্বব্যাপী চৈতসতস্ূপ আত্মাকে লাভ করিতে 
পারে না। অঙমাহিত অর্থাৎ অস্থিরচিন্ত ব্যক্তিও লাভ 
করিতে পারে ন1। অথবা অশান্তমানদ--যাহার মনে সন্তোষ 
নাই, যে অনবরত বিষয় প্রাপ্তি আকাঙ্কার ব্যাকুল, সেও এই 
আত্মন্বর্ূপকে বুঝিতে পারে না। 
শীম্তাগবতেও এ সম্বন্ধে বু আলোচনা! আছে। ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যানরে ব্র্বসন্বন্ধে নিভ অভিপ্রায় 
ব্ক্ত করিয়াছেন। এই ব্রহ্ষবস্ত তত্বতঃ কি তাহাই সেখানে 
আলোচিত হইয়াছে। গীতায় আছে--দ্অনাদিমৎপরং বন্ধ ন 
শা তনাসহচ্যতে।” জেয় বস্ত যে কি তাহাই উপদেশ 
করিতেছেন-জ্ঞেয় বস্তই ব্রহ্ম তিনি__অনাদদিমৎপরং_-অর্থা 
তাহার আদি নাই, তিনি দেশ কালাদি পরিচ্ছেশূন্ঠ। নিরতিশর, 
তিনি অস্তি বা মাস্তি বিষয় নহেন। কোন বস্ত আছে কি 
নাই, ইহা ইন্জিয়গণ ও বুদ্ধি মিলিয়া স্থির করে, যদি তিনি কোন 
বন্ত হইতেন, তাহা হইলে ইন্রিয়বর্গের গ্রাহ হইতেন, 
তবে তাহাকে অস্তির বিষয় বল! ধাইতে পারিতঃ কিন্ত তিনি 
কোনি বস্ত নহেন। তাই বলিয়া তিনি শৃন্ট বা নাই তাহাও 
নহে, এইজন্য নাস্তিরও অবিষয়। স্ৃতরাং তিনি আছেন কি 
নাই ইহা ইন্জরিয়দের বুঝিবার সাধ্য নাই। ইক্জিয়ের সহিত 
বিষয়ের সংস্পর্শ হওয়াতে তদ্ধিষয়ক বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু 
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ভিনি অতীন্দ্রিয় বিদ্লিত, অবিদ্দিত বা অন্তি নাস্তি উভয়, গ্রকার 


বুদ্ধিরই অতীত। তিনি__ 
“অশবামন্পর্শমরপমবায়ং 


তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 
অনান্সস্তং মৃতঃ পরং ফ্বং 
নিচাষ্য তথ্য তমুখাৎ গ্রমুচ্যুতে |” 
তিনি শব্দশ্ন্য এবং শবেরও অগ্রাহা, তিনি রূপশৃন্য ও 
অল্পর্শ, তিনি রস ও গন্ধশৃন্ঠ । ইন্দ্িয়র যে স্বন্নপকে গ্রহণ 
করে ও বুঝিতে পারে, তাহার মধ্যে কোনটিই তিনি নন, 
অথচ তিনি আছেন, এত পরব আর কিছু নহে, তিনি অনাদি, অনন্ত, 
সর্বব্যাপী হিরণ্যগর্ভ অথব! প্রর্কৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিরগম্য 
বিষয়ের হ্যায় তিনি চঞ্চল নহেন। তিনি নিত্য একরূপ। 
সেই ব্রঙ্জকে 'নিচাষ্য” নিশ্চয় করিয়া, ইহ! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু 
নাই, ইহাই আমার পরম আশ্রয় এইরূপ ধিনি স্থির করিয়াছেন 
তিনিই সংসার হইতে যুক্তিলাত করেন। এই আত্মা-- 
“অপোৌরণীয়ান্‌ মহতে। মহীয়ান্‌ 
আত্মাগ্য জস্তোনিহিতে। গুহায়াম্‌ 
তমক্রতুঃ পশ্ততি বীতশোকো 
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্বনঃ ॥৮ 
তিনি অতি হুক্ষস পরমাণু হইতেও হুক্ক্সতর অর্থাৎ জ্ঞা।নান্দ্রের 
অতীত এবং আকাশীদি মহান পদাথ” হইতেও বৃহত্তর অর্থাৎ 
দেশ কালাদির' অতীত । এই যে চিন্নাত্র আত্মা ইনি জীবের 
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“ওুহায়াং" বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত, সাধারণ বুদ্ধির গগাস্য । 
তবে তাহাকে দেখিতে পায় কে? যিনি অক্রতু/অর্থাৎ কাষনা- 
রহিত, বীতশোক-_অর্থাৎ হুঃখাদি রহিত এরূপ ব্যক্তি প্ধাডু- 
প্রসাদাৎ*--অর্থাৎ শরীরধারক ইঞ্জিপাদি নির্মল বা! প্রসরক্কায 
হইলে (স্থির হইলে), সেই নির্বিকাব্র বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্মাকে 
সাক্ষাৎ করেন। অর্থাৎ গভীর ধ্যানে যখন চিত্ত নিষ্কম্প হ্ীপ- 
শিখার ন্যায় স্থির হইয়! যায়, সেই সুখময় সময়ে আগা শ্বতঃ 
গ্রকাশিত বলিয়! অনুমিত হঃন। 


“নায়মাত্ম। গ্রবচনেন লত্যোে। 

ন্‌ মেধয়। ন বন্ুন! শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লত্য- 

স্তন্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তন্ুং শ্বাম্‌ ॥ 


এই আত্ম! কেবল শান্ত্াধ্যয়ন দ্বার! লভ্য নছেন, বা কেধল 
তীক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারাও প্রাণ্ড হইবার নহেন, অথবা! বছ বার বহু 
জ্ঞান কথা শ্রবণের দ্বারাও তাহাকে কেহ পায়না। কারণ 
আমাদের তো দৌড় এই ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিগুলি লইয়। 
ইহার! থাকিতে অভিমান থায় না, অভিমান না গেলে তিনি 
ধরা দেন না। এই আত্মা ধাহাকে প্রসন্ন হইয়া বরণ করেন 
অর্থাৎ যে উপাসকের্‌ তাহাকে লাভ করাই জীবনের একমাত্র 
অভীপ্সিত, আর কিছু সে চাহে না, সেই মুমুক্ষু সাধকের 
্গয়ের একান্ত আকাজ্ার ও ভক্তির বশবর্তী হুইয়াই তিনি 

নত 


চর 
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তাছার দ্বার জভ্য হয়েন, এই' আত্মা! তখন শ্বকীর় তন অর্থাৎ 
নিত্য শ্ুদ্বচৈতন্য স্বরূপ সেই মুযুক্ষু উপাসকের শুদ্ধ বুদ্ধিতে 
প্রকাশিত করেন। এইজনা একাস্ত শরণাগতি ও তগবৎ- 
রুপাই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়। 

এই আত্মার নামরূপগুণের দ্বারা স্বরূপ নির্ণয় কর! বায় 
না, তিনি নির্বিশেষ ও শ্বপ্রকাশ। কিন্ত তিনি সর্বাত্মক 


বিভূ। 


“সর্বধতঃ পাণিপাদং তত সর্বোতোহক্ষিশিরোমুখম্। 
সর্বতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। 
সর্কেন্দ্রিয়গণাতাসং সর্বেন্রিয়বিবর্জিতমূ। 
অসক্তং সর্ধভৃচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত, চ। 


তিনি সর্বব্ণাপক, এক» আর্ধিতীয় অর্থাৎ বাহা 1কছু 
সবই ব্রঙ্গ। “সব্বং থাবদং তরঙ্গ”, তিনি স্বক্ূপতঃ এক 
হইয়াও বহুরূপেে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন--ইহাই 
তাহার অভূত ও অচিস্ত্য শক্তি। তিনি জীবযাত্রেরই করণবর্গের 
“ঙক্তিরূপে, এবং সমস্ত অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠানরূপে থাকেন । 
তাহারই সততায় এই জড় চেতনাদি ভূতবর্গ অবস্থিতি করিতেছে । 
ইনি সর্বব্যাপী মনবুদ্ধির অগোচর শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, হুঁলিই 
মুযুক্ষবর্গের জ্ঞেয পরব্রদ্ধ শ্বরূপ। তাহার নদের কোন ইন্জরিয়াদি 
নাই, কিন্ত তার শত তিন্ন কোন ইন্ত্রিয়ই কিছু করিতে পারে 
না। ইন্ত্রিয় 'ও বুদ্ধির ক্রিয়া তাহারই শক্তিতে পরিচালিত 
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ছইতেছে। তিনি শ্বযং নিঙ্গি্ হইলেও। সমস্ত কার্যেরই তিনি 
মূলশ্বরূপ।| এইজন্যই শ্রুতি বলিলেন--”অপাণিপানে! জবনে! 
গ্রহীতা, পণ্যত্যচক্ষুঃ স শুণোতাকর্ণ?”, ইত্যাদি। তিনি আসজি- 
রহিত, তথাপি তিনি সকলের পালক, তিনি নিগু'ণ অর্থাৎ 
সন্বাদি গুণবর্জিত, তথাপি তিনি গুণভোক্তা অর্থাৎ তিনি 
না থাকিলে কোন বস্তরই উপলব্ধি হইত না, তিনি ভোক্তা, 
জঞাতা। তাহাকে অবলম্বন করিয়া! চরাঁচর সমস্তই বিদ্যযান 
রহিয়াছে । শ্রতি বলিতেছেন তিনি “সাক্ষী চেতা কফেবলে! 
নিগুপরশ্চ”--তিনি সকলের সাক্ষী চৈতন্ম্বরূপ অদ্থিতীযন ও 
গুণবর্জিত । 

বাহ! ন! থাফিলে কোন বন্তরই জ্ঞান* আমাদের হইত না, 
সেই আশ্রয় বস্তি তা,হলে কি? সেই বস্তটিই হইল সত্ব বা 
অস্তিত্ব, ইহা বোধময়। এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় 
চরাচর পদার্থের প্রকাশ হইতেছে। তাহা হইলে এই সভাষয় 
পদার্ঘটিই প্রকাশময় বা জ্ঞানযয | এই সত্তা বা প্রকাশের অভাব 
হইলে অন্য বস্তর উপলব্ধিই থাকিবে না। অতএব স্মস্ত 
বন্ধর মূলেই এই সত্তাময় বা প্রকাশময় ভাবটি বিদ্যমান আছে। 
কিন্তু এই সত্তা ব! জ্ঞান কোন দ্রব্য নহে, সুতরাং উহা! ইঙ্টিয়- 
গ্রা্থ পদার্থবিশেষ হইতে পারে না, তাহা! এই দৃশ্তবর্গ না 
থাকিলেও বর্তমান থাকে । এই দৃশ্তবর্গও সভাদার! অস্িত্ব-সম্পত্ন 
হইয়াই জ্ঞানের বিষয় হইতেছে । অতএব সমস্ত বস্তও সত্বাময় 
বা বোধরূপ মাত্র। বোধাতিরিজ কোল পদার্থের অস্তিত্ব 
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থাফ্ষিতে পারে না। এই বোধভাব অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছম় হইয় 
খণ্ড খণ্ড রূপে ইন্জিয় বোধগম্য হইলেই তখন তাহা অনাধ্মক 
বিষয় বলিয়া উদ্ক হয়। : « 
আবার ধখন বিবেক-বৈরাগ্যান্যাসে এই অবিধেক নক হয়, 
তখন বহু-জ্ঞান লুগ্ত হয়, এবং তখনই এক অথগ্ড চৈতন্য সত্তা 
আপনার মহিমায় আপনি বিরাজ করিতে থাকেন। এই জন্য 
গীত] তীহাকেই "জানং জেয়ং জানগম্যং বলিলেন । তিনি শ্বয়ংই 
বোংস্বরূপ, অবার তিনিই শুদ্ধবুদ্ধি স্বারা জ্েয্ূপে উপলক্ষিত 
হ'ন। ভাগবতে নারদ বলিপাছেন :-- 
“তশ্মিংত্তপালব্ধরুচেম হামতে 
* প্রিয়শ্রকশ্তম্থলিতা মতিষযম। * 
যয়াহমেতৎ সদলৎ স্বমায়য়া 
পশ্টে মঙ্জি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥” 
শ্ীধরস্বামী__পপ্রিক্ং শ্রবে! যন্ত তশ্মিন্‌ তগবতি লব্ধরুচের্ম ম 
অশ্থজিতা অগ্রতিহতা মযতিরভবৎ। যয়া মত্যা পরে গ্রপঞ্চাতীতে 
ব্রহ্গকূণে ময়ি সদসৎ্ স্থুলং হুক্ষঞ্চ এতচ্ছরীরং শ্বমায়য়। ত্বাবিদ্যয়! 
* কল্পিতং ন তু বস্ততোহস্তীতি তৎক্ষণমেব পণ্তে পশ্তামি । এবং 
শুদ্ধে ত্বংপদাথে ভাতে দেহাদ্দিকুতবিক্ষেপনিব্বতেঃ তৎকারণতৃত- 
রঙগস্তমে! নিবর্তিক1 দৃঢ়! তজিজাতা (শ্রীধরন্বামী ) এই : জছংই 
প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয, জ্ঞান প্রকাশেই এই ভু চৈতগ্ঠের 
প্রক্কাশ হয়। তগবান্‌ ৰলিয়।ছেন +-- 
“্তানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মন£ | 
তেযামাদিত্যবজ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরুম্‌ ॥” 
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'আত্মজ্ঞান ভ্বার। বাহাদের অজান নাশিত হর, গািত্য 
বেমন তমোনাশ করিয়া সমূহ বদ্ধ এ্রকাশ করেন, সেইয়ণ 
জান তাহাদের অজান বিনাশ করি পরমাম্মাকে প্রকাশিত 
ক্ষরে। গীতা বলিয়াছেন এই জানের তৃন্য পবিজে আন কিছুই 
নাই__“নহি জানেন সম্শং পবিভ্রমিহ বিদ্যুতে 1” 

সৃষ্টি স্থিতি লয় ইহণাও একমাত্র এই বোঁধ বা আত্মাকে 
আশ্রয় করিয়াই হয়। এইজন্য তিনি “ভূতভর্ চ তজ্‌ জেয়ং 
গ্রসিষু। প্রভবিষু। ৮” 1 সুবর্ণ না থাকিলে বেমন নুবর্ণকুগুল 
হইতে পারিত ন। সেইরূপ ব্রক্ষ না থাকিলে এ জগর্রগ ফুটিতে 
পারিত ন|। 

এই আত্ম অতি নিরভিযান পুরুষ। সেই জন্যই তিন 
বলিয়াছেন-_ 

'“ন মাং কর্মীণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা 1” 
অতএব এই সফল ্ষ্ট্যাদ্দি কন্ম তাহাকে আবদ্ধ কৃরিতে 
গারে না। 
“সমোইহং সর্বভূতেষু ন মে স্বেয্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।” 
তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পর্, তাঠার ম্বেধা বধ প্রিয় কেছ 
মাই। তবে-_ 
“যে তজস্তি তু মাং তক্ত্য। ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥” 

যে তাহাকে প্রীতিপূর্ধক ভজন! করে, সে তাহাকেই জীবনের 
ঞ্রব লক্ষ্য করিয়া তাহাতেই লদ! সর্ধদা মগ্র হইয়। আছে, এই 
হেতু তিনিও তাহাতে আছেন। কুর্ধ্য সকলকে সমান ভাবে কিরণ 
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ফ্বেন, যে আপনান্প গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ থু” রাখেঃ মনে হয় 
তাহাকে যেন তিনি তার কর-কিরণ দার! আগিঙণ করিতেছেন। 
যে মূঢ়তা বশতঃ 'াপনার স্বার মুক্ত করিয়া রাখে না, সে তাঁহার 
স্বতঃপ্রবাহিত ককধাকিরণ হইতে চিরবঞ্চিত থাকে। এই মাত্র 
প্রভেঘ । তিনি আবার আবিষজ্ত শ্ব্নপ। অর্থাৎ তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব 
হেতু জীবের কর্দানুরূপ ফল ভোগাদি হইয়। থাঁকে --“অধিষজে 
হহমেবাত্র দেহে দেছভৃতাং বরঃ 1” তিনি 
“গতির্ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। 
প্রতবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥” 

তিনি সকলের গতি অর্থাৎ কর্মফল তিনি সকলের ভর্ত। ব! 
পালনকর্তা, তিনি গ্রতু নিয়স্তা, এবং তিনি আমাঞ্ সকল কর্ণের 
সাক্ষী দ্রষ্টা, তাহার চক্ষু এড়াইবার জো নাই । তিনি আমার 
নিবাস আশ্রয় স্থান, আমার শরণ রক্ষক, এব" সুহৎ। তিনি 
আমার শষ্টাঃ সংহর্তী এবং তিনি আমার স্থিতি স্থান এবং তিনিই 
আমার অবিনাশি অব্যর বীজ | 

তাহার নিকট যে ব্যক্তি যে ভাবনা লইয়! উপস্থিত হয়, তিনি 
কল্পতরুর মত তাহার সেই সেই অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তিনি 
অন্নহীনের.নিকট মা অন্পূর্ণা, মোহাদি ব্রিপুত্রাসিত জীবের নকট 
তিনি সাক্ষাৎ দৈত্যদর্প বিনাশিনী ভক্তাভয়-দায়িনী ম! *গালকা, 
তিনি ক্লোগাতুর আর্তের রোগাপহ্/রক বাবা তারকনাথ, তিনি 
লষ্টা রূপে ব্রন্ধা, পালকর়পে বিষু, সংহর্থাকূপে মহেশ্বর। তিনিই 
মোহবিভ্রান্ত পাশবন্ধ অসংখ্য জীবশ্রেণী, অবার তিনিই ভববন্ধন 
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খণ্ডনকারী পরমশিবক্পী জগদগুরু। তিনিই একমাত্র গরধানন 
রসনিলয়, তিনিই প্রেষিক ভক্তের মনোবিনোদকারী, মধধন- 
মনোছারী, ভূবনমনমোহন শ্রীর্চ। তিনিই অস্ব্ধযামিরপে 
সকলের দ্বদয়ে অধিঠিত-_ 
ষ্তমিহ যহমজং শরীর়ভাঙাং 
হৃদি হৃদি ধিঠিতমাত্বকপ্লিতানাং।” 

তিনিই স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াঁও, শরীরধারী দিগের প্রত্যেক 
হাদয়ে অহংদ্ূপে বা অন্তর্ধ্যামীরূপে আবস্থিতি করিতেছেন | 
তিনিই বোধরূপে চ়্া'চর জগতের অস্তিত্বের মূলে বিদ্যমান । 
প্রত্যেক বস্তুর ষেজ্ঞান হইতেছে সেই বোধরূপের বোদ্ধাঃ জষ্টা, 
বা চেতগক্রিতা তিনিই আত্মা। পর 

তা্ার স্তাময় অস্তিত্বের কোন সময়ে হানি ঘটে ন। 
আমাদের এমন কোন জ্ঞান হইতে পারে না$ষাহা ত্বারা এই 
সত্তা বাজ্ঞান গ্রকাশিত না হয়। এই সত্তাকে ছাড়িয়া! দিলে 
কোন বিশিষ্ট বস্বই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। এই সত্ব 
বাঁজ্ঞান একই পদার্থ। ইহা স্বয়ংগ্রকাশ, উহার প্রকাঁশের জন্তু 
কারণান্তরের অপেক্ষা নাই। যাহা কিছু আমরা দর্শন করি, 
শ্রবণ করি বা আন্বাদন কবি বা ম্পর্শকরি, এ সমস্তই আমাদের 
ক্ঞানের বিষয় । জ্ঞানের বিষয় না হইলে উহাদের অস্তিত্বই 
আমর! টের পাইতাম নাষ্জ সুতরাং পদার্থনমূহের মধ্যে 
সাধারণ বা সামান্য পদার্থ হইল জ্ঞান। এই সতাসামাগ্ত জান 
পদ্দা হইতে জ্ঞানের বিষয গুলিও একবারে অভিন্ন। তবে 
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মনে হইতে পারে, ঘটও জ্ঞানের বিষয় পটও জ্ঞান্রে বিষয়, 
তবে ঘট ও পটের পৃথক আন্তিদ্ব | বোধ হয় কেন? এই পৃথক 
জ্ঞানের কারণই হইল শায়া। এই মায়া যে.কিছু একটা অনাসছষটি 
বন্ধ তাহা নহে, ইহা তীহারাই গ্বকীয় শি । উহার হারাই 
জগ পুনঃ পুনঃ নির্দিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভগবান্‌ ধলিতেছেন-_ 
"প্রন্কৃতিং দ্বীমবষ্টত্য বিহ্জামি গনঃ পুনঃ 
ভৃতগ্রামমিমং কৃৎসসমবশং প্রকৃতেব শীৎ।” 

'অসঙ্গ নির্বিকার আত্মা কিরূপে বিশ্ব স্থজন করেন তাহাই 
বলিতেছেন-_-আমার স্বকীয় 'শক্তিকে বশীভূত করিয়া প্রলয়ে 
লীন প্রাণিবর্গকে পুনঃ পুনঃ সথজন করি। 

" তার এই অলৌকিকা মায়! অত্যন্ত ুপ্তরা তাই ভ্বীবের পুনঃ 
পুনঃ জন্ম মরণের এবং এই সংসার গতির শেষ হয় না। তবে 
উপায়? ভগবান বলিয়াছেন-__ 

“&েঁবী হোষ] গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়$ | 

মাষেব মে প্রপদ্ান্তে মারামেতাং তরস্তি তে ॥” 

সত্বাদি গণবিকারময়ী মায়। সুদুত্তরা হইলেও, যে মায়াবীর, 
ইছা) তাহার শরণাগত হয়। যে তাহাকে ভজনা করে 
সে এই সর্ধভৃতষিত্তবিমোহিনী মারা উত্তীর্ণ হইতে 'ারে। 
অথৎ তাহারই সংসারবন্ধ নাশ হয়। সংসারবন্ধ 71৬ হইলে 
সেদ্েখেকি? সেনানাত্ব দেঞ্চেনা। নান! ভাব নানা জীব 
লইয়াই এই জগৎ, যেতাহাকে দেখে সেআর এই জগৎকে 
দেখে না। সে তাহাকে কিরপ দেখেঃট এক অখও 
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সৎ প্দা্থ রূপে তাহাকে দেখে। আমাদের এই যে নানাস্ব 
ধোধ) এই ঘে পৃথক্‌ জ্ঞান, ই তাহার মায়াশকি প্রতাবেই 
উদয় হয়। যেমন প্কিতে রজগন্্রম হইলেও শুডি গুভিই 
খাকে, তদ্রপ যার! গুভাবে ব্রদ্ধে জগম্তরম হইলেও তাহা পরন্জ-. 
রূপেই নিরগ্কর বর্তমান আছে) প্রগত্র়ূপে পরিণত হর নাই। 
এই অগ্ন্রুপ বা নানাত্ব দেখিবার কাবণই মায়াশক্তি। নচেৎ 
যাহ! কিছু দৃষ্ট শ্রুত বা স্পৃষ্ট হউক, তাহা! পরম সত্ভাময় 
্হ্মপদ্দার্থ হইতে অতিরিক্ত নহে। মায়ার প্রভাবে এইক্ধপ 
নানাত্ব দর্শন হয়। মাধার ভৃইটি শক্তি, একটি আবরণ 
ও দ্বিতীয়টি বিক্ষেপ। আবরণ শক্তি ঘারা ব্রঙ্গের শ্বরূপ আচ্ছাদিত 
হইলে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধের উদয় হয় না। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষেপ শক্তি হারা ব্রন্দে সংসারত্ব বা বহুত 
আরোপিত হয়। তাহার ফলে সেই এক অথগ আত্মা অসংখ্য 
রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্ত আমাদের এই ষে বছত্বের জ্ঞান ইছা 
কোন্‌ কোন্‌ অবস্থাকে আশ্রয় করিয়। উদ্দয় হইতেছে? জাগরণ 
ও শ্বপ্নাবস্থাতেই এই বৃত্তের স্ফরণ হয়। কিন্তু নুযুপ্তির গাঢ় 
তমসাচ্ছন্ন অবস্থার আত্মসভার সমস্ত গ্রকাশ যেন বিলুপ্ত হয়। 
মনে রাখিতে হইবে, এই যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুণ্তি, ইহার! আত্মার 
, আবস্থাত্রয়, কিন্তু ইহাব! আত্মা নহে। ইহারাই মারার বিক্ষেপ 
ও আবরণশক্তি। 
কিন্ত এই মায়! ব্রহ্ষকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদ্ছত করিতে পারে 
না। যেমন মেঘাবৃত সুর্য্যালোক তীক্ষন্াবে প্রকাশিত 
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হইতে পারে না, ভন্রপ মায়াচ্ছ্ আত্মারও প্রকাশ স্পট 
হয় না। অথণ্ড বস্তর উপর স্থানে স্থানে আচ্ছাদন 
পড়িলে তাহা যেমন বহ্থরূপ ও ধণ্তীকৃতভাবে দেখ] যায়, সেই 
রূপ আত্মাতে মারার আবরণ থাকায়, তাহা অসংখ্য খণ্ড খণ্ড 
ক্পে প্রকাশিত হওয়ায় নানাত্বের বোধ হয়। .সেই জন্যই 
এত ধাধা লাগে । অগণ্য পাত্রস্থ জলে হৃর্য্যের অগণ্য প্রতিবিস্ব 
পড়ে, কিন্ত হূর্য্য সেই এক । তত্রপ এই মায়ায় আবরণে দেহাদি 
ঘটে। ঘটস্থিত জলে হুর্য্যের প্রকাশের সভায় দেহস্থিত বুদ্ধিতে 
আত্মার প্রতিবিষ্ব পড়িয়া সেই এককে বহুরূপে দেখায়। 
পৃথক পৃথক ঘটস্থিত আকাশকে পৃথক্‌ মনে করিলেও আকাশ 
যেমন ভিন্ন হয় না, তত্রপ বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত আত্ম-চৈতন্ত 
পৃথক্‌ মনে হইলেও প্ররতই পৃথক নহে। 
"ঘটে ভিন্্রে ঘটাকাশ আকাশে লীয়তে যথা । 
দেহাঁভাবে তথা যোগী ন্বরূপে পরমাজ্মনি ॥” 

বখন যোগীর দেহভাবন] বিদুরি হ হয়, তখন তিনি পরমাত্ম- 
স্বরূপে তাহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত হন। 
কিন্ত এই থণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ কালেও সত্তাময় ভাষের 
লোপ হর না, নচেৎ প্রকাশই পাইতে পারিত না। স্থযুপ্ধির 
মোহময়ী অবস্থাতেও এই অসংখ্য খগুজ্ঞান আচ্ছন্ন জঙ্জলেও 
সত্তার সাক্ষিত্বভাবের তখনও অভাব হয় না। জাগরণের বিলাঁপ- 
বেগ ও অনংখ্য চপলতার লোপ হইলেও নুযুপ্তির বিক্ষেপরহিত 
বে শান্ততাব তাহার জ্ঞতারূপেও সেই আত্মচৈতন্ত জাগ্রত। 


ত্রন্মবিগ্ঠা, জ্ঞানযোগ ২০৩. 


সুযুণ্তির সুখময় অবস্থীয় বদি জ্ঞাত কেহ না থাকফিত। তবে" 
জাগ্রদাবস্থায় তাহার স্বতি থাকিতে পারিত ন।। কারণ অন্থুভৃত- 
বিষয়েরই স্থৃতি থাকে । যেমন ধঁন্রজালিকের ইন্দ্রজাল রচিত 
কত অদ্ভূত অদ্ভুত দৃ্ঠ দর্শনকারীর চিত্তকে যুদ্ধ করিয়া রাখে, 
সকলে দেই সকল বস্তকে সত্যবৎ দেখে, কিন্তু সত্য বলিয়! কেহ 
বিশ্বাস করে না, তদ্রুপ বন্থভাবে বিকশিত এই জগত গ্রপঞ্চ, 
সেই পরম এ্রন্রজালিকের ইন্দ্রজাসবিস্তার মাত্র, কিন্ত শ্বূপতঃ 
তাহ। মিথ্যা। , এই জগদাঁদি প্রপঞ্চ মায়ারচনারূপে অসত্য 
হইলেও তাহা বে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়, সেই জ্ঞান অসত্য 
নছে। জ্ঞান কখনই অসত্য হয় না, যাহা কিছুরই জ্ঞান হউক, 
জ্ঞানরূপে তাহা নিত্য সত্য। যেমন, ঘটও জ্ঞানের বিষয়, পটও 
জ্ঞানের বিষয়, এই ছুটির মধ্যে তাহাদের যে জ্ঞান তাহা। সামান্য 
পদার্থ, তাহা সত্য, কিন্ত ঘট ও পট মিথ্যা; তদ্রপ জগতের 
প্রতি বন্ত্কে বস্তন্ূপে ষে বোধ তাহ! সত্য, কিন্তু বস্ত সত্য নছে। 
যেমন স্বপ্দ্রষ্টা সত্য, স্বপ্নও সত্য, কিন্তু স্বপ্নের বিষয় অসতা। 

নামরূপার্দিময় বস্ত মায়ারচিত, তাহা আত্মার উপাধিমাত্র । 
মায়ার গ্রভাবেই তাহা বস্তরূপে দৃষ্ট হয় এবং অপৃথক্‌ হইয়াও 
আত্ম! হুতে পৃথক্রূপে দৃষ্ট হয়। সেই নামরূপময় উপাধি 
মিথ্য। | 

“অন্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যার্থপঞ্চকং। 
আছ্যন্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রপং ততো! দ্বয়ং।” 
জগতের প্রত্যেক দৃশোর মধ্যে এই পাঁচটি ভাব বিদ্যমান । 


২৯৪ অভ্যাসযোগ 


তন্মধ্যে, অন্তি, ভাতি ও প্রিয়ভাব ব্রষ্ের জ[পক; এবং নাম 
ও রূপ, যন্ধারা! এই চরাঁচর দৃশ্য জাপিত হয়ঃ তাহা মান্নার খেল! । 
সকল বস্তরই নামরূপ ছাড়িয়া দিলে, তাহার বে অস্তি ভাতি ও 
'আনন্দদ্নায়কত্ব বর্তমান থাকে তাহ ব্রঙ্গদূপ। তাই জ্ঞানীর! বলেন, 
“আবিদ্তকং শুরীরাদি দৃশ্যং বুঘদবৎ ক্ষরমূ। 
এতদ্বিলক্ষণং বিভাদহং ব্রদ্মেতি নিন্মলম্‌ ॥” 

জলে যেমন বুদ জল হইতে শ্বতন্ত্র নয়, এ্রবং তাহার অস্তিত্ব 
এতই ক্ষণস্থায়ী যে তাহার থাকা ও যাওয়া একই কথ! সেইরূপ 
এই শরীরাদি দৃশ্য ক্ষমভাবাপন্ন হওয়ায় তাহ! নাই এইবপই 
মনে করিয়া লওয়া উচিত। গীতাতেও ভগবান তাই বলিঙ্গেন-_ 

“নামতে! বিদ্ততে ভাবো না ভাবে বিদ্যতে সতঃ |” 

অসতের অস্তিত্ব নাই সতের অবিধ্যমানত! নাই। সুতরাং 
এই মাক়ারচিত অনন্ত দৃশ্তপট অত্যন্ত অসত্য । কিন্তু এই দৃষ্থবর্গ 
অসত্য হইলেও যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত দৃগ্ঠ- 
তরজ সমুখিত ৰা প্রকাশিত হইতেছে--তাহা! নিত্য সত্য 
,অপরিখামী বন্ত। এই সত্য বপ্তটিই আত্ম।। ব্রন্ধ, জ্ঞান, আত্ম। 
এগুলি একেরই বিভিন্ন নাম। সমস্ত ঘটনার সাক্ষীরূপে এই 
জান চিব্রবিদ্যযান। শৈশবে শৈশবের ঘটনাগুণিকে অংস্মাপ 
সহিত একী্ুত ভাবে দেখিয়া আপিয়ছি, যৌবনে যু%॥ ভাব 
ও চিস্তা গুলিকে নিজের অস্তিত্বের সহিত অচ্ছেদ্য জড়িতবৎ 
দেখিয়া আসিয়াছি; আবার এই প্রৌডাবস্থ। আসিপাছে ইহাকেও. 
এখন আমার চৈতন্তের বিশেষ বিকাশের সহিত অতে্দ ভাবে 


ব্রজ্মবিষ্কা, জ্ঞানযোগ ০৫ 


মিলিত রূপেই দেখিতেছি। আজ আর সেই শৈশবের ব! 
যৌবনের অবস্থাগুগি নাই, তাহার! কোন্‌ অতীতগর্ভে বিঙ্গীন ' 
হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু যাাকে অবলম্বন করিয়া এই অবস্থাগুপি 
বিদ্যযান ছিল সেই আশ্রয় সেই সত্তা সেই আমি এখনও 
বর্তমান, এখনও সেই শত শত অতীত ঘটনার ও তাহাদের স্তর 
সাক্ষীরূপে অহং বিদ্যযান। তখন সেই অবস্থাগুলির সঙ্গে 
আপনাকে অবিভাঞ্যবূপে যেন মিলিত দেধিয়াছিল, এখন সেই 
অবস্থাগুলি শুদ্ধ পরের ন্যায় তাহা হুইতে থসিয়| পড়িয়াছে। 
আবার এখন এই প্রৌটাবস্থা সেই «আমি কে আলিঙ্গন করিয়া 
এক হইয়৷ আছে, তাহাঁও আবার কোন দিন ঝাটিকাতাড়িত পত্রের 
স্ঞায় কোথায় অনৃশ্ধ হইয়া যাইবে । এই কতশত বিবিধ 
অবস্থার পরিবর্তন হইয়া ষাইতেছে, কিন্তু সেই. অবস্থাগুলির 
জ্ঞাত। বা! সাক্ষী ষে “আমি” তাহার কোন পারবর্তন হয় নাই। 
কত অবস্থার পরিবর্তন, কত বিপর্যয়, কত কত অবস্থাকে ভুলিয়! 
পর্য্যন্ত গিয়াছি, কিন্ত সেই সকল অতীত শত অবস্থার এবং 
এখনকার বর্তমান অবস্থার সাক্ষী ব৷ ড্তাতা সেই এক অথও 
জ্ঞানন্বরূণ আআ বা আমি রহিয়াছি। এই আত্মার কখনও 
অভাব বোধ হইল না) কেন না ঘামি নাই এ বোধ কখনও 
কাহারও হয় না। আমি বা দেহীর যেমন জাগ্রাৎ, শ্বপ্র, সুযুণ্তি 
অবস্থা হয়, তেমনই দ্বেহের বাল্য যৌবন ভরা হয়। জন্ম-মৃত্যু 
, এইরূপ এক একটি দেহরই অবস্থা মাত্র। শ্ৃতরাং আত্মতত্বজ্ঞ 
বাক্তি ইহাতে যুদ্ধ হন না। ভগবান বলিয়াছেন 


“দেহিনোহক্গিন্‌ যা দেহে কৌধারং ঘৌবনং জরা 

তথা দেহাস্মর প্রাপ্ধিরধারস্তত্র ন মুহ্যতি | 

এই দ্বেহাতিমানী জীবের বাল্য যৌবন বার্ধক্য প্রতৃতি 
তিনটি অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়, উত। স্থূল দেহেরই অবস্থায়, দে- 
নিবন্ধন ইহ] ঘটিয়! থাকে । কিন্তু কৌমার কাল অতিক্রম হইলে 
বা যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্ধক্য সমুপস্থিত হইলে--আমিই 
ছিলাম, এবং আমিই আছি এষ্ট প্রত্যয়ের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। 

শুল দেহের একটি অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অবস্থার 
উৎপন্ন হয়ঃ তাহার সহিত 'আত্মাঃর বা “মামির কোন সম্বন্ধ 
নাই। সেইরূপ দেহ নাশেও যে দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, তাঁছাও লিজ- 
দেহ নিবন্ধন। আত্মার তাহাতে নাশ হয় না। বাল্যের সংস্কার 
যেন যৌবনে থাকে, যৌবনের সংস্কুর বার্দেক্যে থাকে, তদ্রপ 
দেহাস্তরের সংস্কার দেহেতে থাকে । বাল্য গিয়! যৌথন আদিলে 
যেমন আমর] বিহ্বল হই না, তেমনই আত্মার স্থল উপাধি 
দেহ নষ্ট হইলে জাঁণিগণ অভিভূত হ'ন না। আচাধ্য শঙ্কর 
বলিয়াছেন ঘটাদির উৎপত্তি-বিনাশে যেরূপ আকাশের উৎপত্তি 
বিনাশ হয় না, কারণ আকাশ নিত্য বর্তমান) মেইরূপ দেহের 
উৎপত্বি-বিনাশ হইলেও, আশ্ম-শ্বগপ আমরা বর্তমান থাকিব! 
এই আত্মা শরীর নহে, ইন্জিয় বা মনও নহে। দেহ, ইন্জি ও 

মনের অসংখ্য পরিণাম লাভ হইতেছে, কিন্ত আত! সেই সকল 
বিডির পরিপামের জ্ঞাতা, এই এক চিরনির্বিকাঁর পুরাশপুরুষ :-- 
“নিতাঃ সর্ধগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ 1” 


বিস্া, জা ৯৭ ্ 
ইনি নিত্য শুদ্ধ টিবি দেহোজয়ের ক ইক 

স্গর্শ বা কলুষিত করিতে পারে না $-- 

“অহমাকাশবৎ সর্ববহিরন্তর্গতোহচ্যুতঃ। 

সদ| সর্বনমঃ শুদ্ধে। নিঃসলে। নির্মলোহচলঃ ॥ 

শুদ্ধ বুদ্ধং ততসিন্ধং পরং প্রত্যগখগ্ডিতমূ। 

সবপ্রকাশং পরাকাশং ব্রদ্ধেবাহং ন সংশত্বঃ | 

নিগুণো নিক্ষিয়ো নিত্যে। নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ। 

নির্বিকারে। নিরাকারে নিত্যমুক্তোহন্দি নির্দলঃ ॥ 

তাই বিবেকী পুরুষ এই “অহং” বা £আমি” কে অন্বেষণ 

করিতে গ্রিয়। দেখিলেন-_-এই মন বৃদ্ধি অহক্কার, এই শরীর এবং 
তাহাব বিভিন্ন আচারগুলি কিছুই 'আমি” নহি। আমাকে 
অগতে ঘেরিয়া আছে, আমাকে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন করিয়া! আছে, 
জন্ম মৃত্যু জরা শোকে আমাকে বিহ্বল করিয়। আছে। এই 
অনন্ত পরিবর্তনশীল সংসারচক্র যে কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া 
নিত্য বিধুর্ণত হইতেছে, সেই নিত্যসত্য চিরঅবিনাশী আশ্র্ 
কেন্ত্রই একমাত্র স্‌ বস্ত্র, এবং আমি” তাহাই। তবেকেন 
আমি মিথ্য। বস্তকে অকড়িয়৷ পড়িয়। বিভীষিকা দেখিতেছি ? 
এই অবস্থা সম্যক বুঝিবামাত্রই সে জীবত্ব পরিহার করিয়া তৃমার 
মধ্যে প্রবেশ করে এবং তধন এই দেহাতিযাঁন, দৃশ্তুভগৎ সমস্তই 
দবপ্রের ন্যায় অনৃত্য হইয়। যায়। তখন সেই সম্যক জাগরণের ক্ষেন্্রে 
জীব স্থিতি লাভ করিয়া আনন্দে উদ্মত হইয়া মুক্তকঠ বিহুগের 
ম্যায় ঘোষণা করে $ _ 
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“মনোবুদ্ধাহস্কারচিত্তানি নাহং 

ন চ শ্রোক্জেজিহ্বে ন চশ্ত্রাণনেত্রে । 
নচব্যোষ ভূমিনণ তেজে। ন বাস: 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবেহিহম । 
অপাপিপাদোষ্হমধাগচন্ষু- 

প্রা এবাম্যাঘনা হাবুদ্ধি: | 

ব্যোষেব পুণোহক্সি বিনির্মলোহপ্মি 
সদৈকরূপোহশ্মি চিদেব কেবলঃ। 

ন মেহন্ভি দহেপ্রিয়ধুজ্ধিযোগে। 

ন পুণ্যলেশে।হপি ন পাপলেশঃ। 
ক্ষুধাপিপাসা দিবড়,ন্দিদূরঃ 

সদ। বিমুক্তোহশ্যি চিদধেব কেবলঃ। 

বাচঃ সাক্ষী গ্রাণবৃত্তেশ্চ সাক্ষী 

বুদ্ধেঃ সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী । 

চক্ষুঃ শ্রোত্রাদা ত্রিয়াণাঞ্চ সাক্ষী 

সাক্ষী নিত্য প্রত্যগেবাহমন্মি ॥ 
দেহান্তত্বাৎ ন মে জন্মজরাকা্শান্যাদয়ঃ | 
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গোনিবিন্্রয়তয়! ন চ ॥ 
অমনস্তান্ন মে দুঃখরাগছেষতয়াদয়ঃ ৷ 
অপ্রাণোহ্যমলাঃ গুভ্র ইত্যাদি ভ্রতশাসনাৎ ॥ 
ল্সহে! চিন্মা্মেবাহমিজ্্রখালসমং আগ . 
ততো মম কথং কুন্ত হেয়োপাদেয়কল্পন। ॥ 
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প্যে। বৈ সর্বাত্মকে। দেবে! নিষ্কলো গগনোপষঃ | 
শ্বতাবনির্দর্লঃ শুদ্ধঃ স এবাং ন সংশমঃ ৮ * ৪ 
“আই্ৈব কেবলং সর্বং ভেদাভেদ ন বিদ্যতে। 
অস্তি শাস্তি কথং ব্রয়াদ বিশ্ময়ঃ প্রতিভাতি মে ॥” 
“মায়া প্রপঞ্চরচনা ন চ মে বিকারে। 
কোৌটিল্যদন্তরচন। ন চ মে বিকারঃ। 
সত্যানতেতি রচনা! ন চ যে বিকারো! 
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোধ্হং ॥” 
“দিব্যো। হামূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাত্ন্তরো হজ; । 
অপ্রাণে হামনা: শুভ্রো! হ্বক্ষরা্ পরতঃ পরঃ ॥” 
“্যস্ সন্গিধিমাঞ্জেণ দেহেজ্জিষমনো ধিয়ঃ | 
বিষয়েষু স্বকীয়েযু বর্তৃস্তে প্রেরিত ই৭।৮ 
আত্মার এই প্রকাশময় বা সত্তাময় তাব ছাডা আর কোন 
স্বক্জপে তাহাকে বুধিবার উপায় নাই। 


“নৈব বাচা ন মনসা! প্রাণ্ুং শক্যো ন চক্ষুষা। 
অস্তাঁতি ক্রবতোহস্থত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥” 


বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ঘারা এই 
গপরমাতআ প্রাপ্তির যোগ্য নহেন। অতএব এই আত্ম! *অস্তি? 
আছেন, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত বলিতে সমর্থ-__আত্মজ্ঞ 
আচার্য্য ব্যতীত অন্য কোথায় (সই আন্মপনূপকে কিরূপে লাভ 
কলা যাইতে পাবে ? 
১৪ 
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“অন্টীতোবোপলন্বব্য্তত্রভাবেন চোতয়োঃ | 
অন্তিত্যেবোপলরস্ত তত্বভাবঃ প্রসী্ঘতি ॥” 
অতএব প্রকৃতই আত্মা আছেন এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চর়ের সহিত 
তাহাকে উপলন্ধি করা! কর্তব্য। আত্মা আছেন এইরূপ 
উপলব্ষিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার প্রকৃত নিত্য চৈতন্যন্বরূপ 
নুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। 
“্যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কাম। যেহসা হ্ৃদিস্থিতাঁঃ | 
অথ মর্ভোহুমূতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমস্ত ॥” 
যে সমস্ত কামন। মুযুক্ষুর হৃদয় অধিকার করিয়! অবস্থিত, 
তাহার! বিনষ্ট হইলেই মনুষ্য এই দেহেই জন্মমৃত্যুৎ অতী 
হইয়! ব্রন্স্বব্পত। প্রাপ্ত হয়েন । 
এই সত্তাময় বা প্রকাশময় জ্ঞান বস্তুটিই আমার 'আমিঃ। 
বাহ। জ্ঞানন্বরূপ ত্বণহাই “অহং) তাহাই সত্তা এবং ভাহাই প্রকাশ. 
স্বরূপ । ফেমন্ জ্ঞান না থাকিলে কোন বস্তরই প্রথাশ অস্ুঞ্ব 
হইত না, তেমনই “অহ কে বাদ দিলে কোনও জ্ঞানের উদয় 
“হইতে পারে না। এই জ্ঞানই পৃথক পৃথক বস্তরূপে গ্রকাঁশিত। 
“অহং ও তদ্রপ জ্ঞানের সঙ্তি আঁংন্নরূপে বিরাঁজিত। এই দৃশ্য 
বন্তঙ্গাতও জ্ঞান বা 'অহং' হইতে পৃথক নয়। , পৃর্ববেই বলা 
হইয়াছে এই €ূশ্যপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান জ্ঞান । যেম" একটি 
গ্রস্তরে অতীত ও অনাগত বূপে সহজ সহজ দৃশ্য রচি* হইতে 
পারে তদ্রপ এই এক জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ভূত-ভবিষ্যতের 
সমস্ত বস্তই বর্তমান আছে। এমন বস্ত নাই যাহা জ্ঞানের বিষয় 
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১৯ 

নহে; যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে সেরূপ বস্ত খুঁজিয়। পাওয়া 
অসন্ভব। অতএব সমস্ত বস্তরই আশ্রয় জান এবং সেই জান 
হইতে তাহার! একেবারে অভিন্ন । যখন জমি পূর্বোক্ত অজ্ঞান 
স্বার আবৃত থাকে, তখন সেই এক অথগ্ড সত্ব! অসংখ্য 
খণ্ডধতীক্কত রূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাতা অসংখ্য নহে, তাহ। 
পূর্বেই বলিয়! আসিয়াছি। এই খণ্ডীকৃত অসংখ্য জ্ঞানের ধিলয় 
হইয়। যখন এক অথওড জ্ঞানের প্রত্যয় হয়, তখনই তাহাকে স্বরূপ- 
বোধ কহে। 

যদি কেহ মনে করে, মায়। যখন আত্মরই শ্বকীয় ভাব, তথন 
ইহা আত্মাকে কখনও ছাড়িয়া থাকে না, ক্বতএব মাধাকল্পিত 
অনাতভাব তো! সঙ্গেব সঙ্গী, তাহ! হইতে যুক্তি লাভ কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে ? মুক্তিলাভ অসম্ভবুনহে। আত্ম! প্রকাশরূপ কি না, 
তাই ইহাকে অজ্ঞান আবৃত করিলেও, প্রকাশশীন আত্মাই 
আবার আবরণকে ও সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে। 
সুর্য্যকে প্রকাঁশ করিতে যেমন অন্য প্রকাশের প্রয়োজন নাই, 
সেইরূপ আত্মাই আত্মাব প্রকাশক । এই প্রকাশময় আত্মা 
একমাত্র স্‌ বস্ত এবং ইস্থাই নিখিল জগত প্রপঞ্চের ঘধিষ্ঠান। 
এই জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পাবিলেই, এই জ্ঞানের "্শাবরণ 
অবিদ্যার হস্ত হতে মুক্ত লাভ করা বায় । যেমন রজ্জ,র স্বরূপ 
জ্ঞাত হইশে, বজ্জ,স্থিত অন্ঞান নষ্ট হইয়া! যায়, সেইরূপ অজ্ঞান লুপ্ত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার আবরণকারী অজ্ঞান আত্মীতেই 
বিলীন হইয়া যায, এবং অজ্ঞানকল্সিত জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় 
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সংসারেরও সম্পূর্ণ ব্য প্রার্থি ঘটে । যদিও এই ব্রক্মতে তৃমি- 
আমি অসংখ্য দৃশ্য পদার্থ সকলই ব্রক্গসমুদ্ধে বু দের যত ফ্টিয়া 
আছি মাক্র। কিন্তু দও যেমন সেই সযুদ্র অতিরিক্ত কোন 
বন্ত বিশেষ নহে, সেইরূপ এই দৃপ্ত পদার্থও ব্রদ্ম ছাড়া আর 
কিছুই নহে ।__এইরপ শিল্তা করিতে করিতেই সমস্ত দৃশ্য ব্রদ্ষময় 
হুইয়। খায়। 

ফেমন লুবর্ণকুগুলের সুবর্ণকে দেখিলে কুগুলতে দেখা যায় 
না, তদ্রপ ব্রহ্মকে দেখিলে আর এই জগন্রুপকে দেখা যায় না, 
এবং জগৎকে দেখিলে ব্রহ্গকে দেখা যায় ন!। কুগুল যেমন 
দ্র্ণের উপাধি মারে, পৃথক কোন বস্তু নহে, তন্রপ জগৎ টপাধি 
মার, ব্রাহ্তিরিজ্ত ফোন বস্ত নহে। সেই জন্ঠ রঙ্ধাভ্যাস 
করিতে হইবে £-- 
রহ্মচিন্তা *সর্বাত্ুকোহ্হং সর্কোহহং সর্ববাতীতোহ্হমন্ধঃঃ 

কেবলাখণ্ডবোধোহহং আপন্দোহহং নিরত্তরম |” 

সেই ভ্রনা অঙ্গজ ব্রঙ্গচিন্ত করিতে হয়। অজজ্ত ব্রহ্মচিন্তা 
সবার ভগত-জ্ঞান নষ্ট হইলে আত্মাই ্ব্ং প্রকাশ পাইতে থাকে । 
ষধের দ্বারা যেমন রোগ নষ্ট হয় তেমনই ব্রদ্দের স্বরূপ চিন্তা 
দ্বার] অভ্যান-রোগ নষ্ট হইয়) যায় 

“এবং নিরস্তরং কৃত্ব ব্রন্ষৈবাশ্মীতি ভাবনাম্‌। 
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্‌ রোগানিব রসায়নম্‌ ॥ 

জাগ্রদা;স্থায় যেমন স্বপ্নদৃট পদ্দার্থর লোপ হয়, এবং 

তাহাদের লোপ হেতু মন ক্লিট হয় না, তদ্রপ সমাধি সাধনে 
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রুদ্ধ ব্যক্তির জার জগদূত্রম খাঁকে না, এবং জগৎ মর ধা 
তাহার কোন শোকও হইতে পারে না। 

এহরূপ আত্মদর্শন হইতেই জীবের ভবক্ধন কাটিয়া যার। 
ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন £-- 

*স বা এষ এবং পশ্যন্েখং মন্বান এবং বিজানন্‌ 
আত্মর তিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দো! তবতি। 

এই আত্ম। দ্বারাই জগৎ ব্যাপ্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 
“ঈশাবান্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।” সুতরাং 
সর্ধেশ্টিয়নোবুদ্ি দ্বাবা যাহা। কিছু অনুভূত হইতেছে তাহ ব্রহ্মই। 
তিনি সত্যন্থরপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনস্তন্গরূপ এবং আনন্দন্বরূপ - 
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” “আনন্বরূপমমৃতং যদ্দিভাতি।” হইাই 
বন্ধের স্বরূপ লক্ষণ । তাহাতে কোন প্রকার মিথ্যা নাই, “ধন 
প্রকার ডৃত্ব নাই, কোন পরিচ্ছেদ নাই, কোন দুঃখ নাঁগ। 

এখন প্রশ্ন আঁপিল বখন ব্রহ্ধ ব্যতীত কোন বস্তু নাই এবং 
ধিনি ভূমানন্দ স্বরূপ, তবে এ জগতে নরানন্দ কেন, এ রোগ, 
শোক, মৃত্যু কেন? সচ্চিদানন্দ-শ্বরূপ নির্বিকার ত্রন্ষে) এ 
বিকার লক্ষিত হয় কেন? ইহাই তাহার অঘটন্ঘটনপনয়সী 
মায়] শক্তির প্রভাব। যাহ! নাই তাহারই অস্তিত্ব দেখালো, 
ইহাহ্‌ তো মহা ইন্্রঞাল; এই ব্রঙ্ধই বখন স্বকীয় যায়৷ শক্তিকে 
আশ্রয় করিয়। এই উন্দ্রজালকে বিস্তার করিয়া জগৎ গ্রপঞ্চ কল্পন? 
করেন, তথনই তিনি রসিকশেখণ নটচুড়ামপি বৰিয়া তক্তের 
নিকট অভিহিত হ'ন। এ খেলা যেতা'র কেন, তাহা কেহই 
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বলিতে পারে না। যেখানে পৌছিয়া এ রহন্ত জান! যায়, 
সেখানে পৌছিলে আর কেহ ফিরিয়া আসে না. ষদ্দি বা আসে 
সেখানকার কথা যন্ধী্ধথ প্রকাশ করিয়া ব'লতে পারে না, তাহা 
মৃকের রসাস্বাঘনের ন্যায় মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য হইয়৷ এক অদ্ভুত 
রহস্তান্ূপে চির বর্তমান আছে । তাই জ্ঞানীরা বলিলেন জগৎ 
কোথায়? জগৎ কেন দেখিতেছ? তোমার দ্বিগৃত্রম হইয়াছে, 
রজ্জ,তে সর্পত্রম হইয়াছে, তুমি ষে স্বয়ং তাই। যাহাকে অন্বেষণ 
করিয়া ফিরিতেছ। সে ষে তুমিই “শুক্তন্নতিন”, তুমি এবং 
'এজগত্যে ব্রহ্ষমন্ন। ম্বর্পে কুগুল রচিত হইয়াছে, তাই 
কুগুল বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই, উহা স্বর্ণই। তদ্রপ 
ক্রহ্ষতে জগৎ কল্পিত মাত্র উহ] ভাল করিয়া জ্ঞান চক্ষু মেলিয়। 
দেখ, উহ] ব্রহ্ম ছাড়! আর কিছুই নহে। তবেধে এই দৃপ্ত 
জগৎ, আর এই শরীরটা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ইহাকে 
নেই বলি কি প্রকারে? জ্ঞানীরা বলিলেন, দেখ 
তাবন! দ্বার! সব হয়। শুন্তে অট্রালিকা দেখা যায, আকাশে 
» হন্তী, অশ্ব, বৃক্ষ, পর্বতের চিত্র দেখ! যায়, কিন্ত আসলে 
তারা কি সত্য বস্ত না তোমার কল্পনা? অবশ্ই স্বীকার 
করিবে উহ! তোমার কল্পনা । সেইরূপ এই জগৎকে কর়নায় 
দেখিতেছ। তুমি বৃক্ষের শাখায় নিজের হাত নিজে গড়াইয়! 
হাহাকার করিয়! কাদিতেছ এবং ভাবিতেছ যে, বৃক্ষ তোমাকে 
আটকাইয়া রাখিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, বৃক্ষ তোম!কে কি প্রকারে 
আটুকাইয়! রাখিবে 2 তুমি আপনিই ব্ৃক্ষশাথার় আপনার 
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হাত জড়াইয়। ভ্রমবশতঃ কাঁদিতেছ যেন সত্যই বৃক্ষ তোমাকে 
আট্কাইয়! রাখিয়াছে। 
কেবল তোমার বৃদ্ধির দোষে এই হন্গত্যকে সত্য বলিয়া! 
ভ্রম হইতেছে । তুমি একবার নিজেকে নিজে ভাবিয়া! দেখ, তাহা 
হইলে দেখিবে ভূমি যে আত্মা, তুমি যে চৈতন্য, তোমাকে কি এই 
দৃশ্তজড়াদি আবদ্ধ করিতে পারে? এই “দহ ভ্রম। জগণভ্রম ছুটিবে 
কিরূপে ? তাই জ্ঞানীর চক্ষুতে আনল দির দেখাই দিলেন__ 
“নাহং মাংসং ন চাস্থিনী দেহাদন্তঃ পরোহাহম্‌। 
ইতিনিশ্চয়বানস্তঃ ক্ষীণাবিদ্যো! বিমুচ্যুতে ॥ 
কল্পিতৈবমবিদ্যেরমনাত্বন্তাত্মতাবনাৎ। 
পুরুবেণা প্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব ॥ 
হে রাখব, অপ্রবুদ্ধ পুরুষ ছাবরাণই অনাত্স-বিষয়ে আত্ম-ভাঁবন। 
দ্বারা এই অবিদ্যাকৃত জগৎ কল্পিত হইয়াছে । জ্ঞানীদের 
এরূপ কল্পনা নাই, সুতরা* তাহাদের নিকট এ জগতের অস্তিত্বও 
নাই । অতএব ইহাই সর্ধদ1 ভাঁবিতে থাক যে আমি মাংস, অস্থি 
বা দেহ নহি. আমি ইহার অতিরিক্ত । এইরূপ নিশ্চয়বানদের্‌ 
অবিদযা ক্ষীণ হইয়া আইসে। অবিদ্যা ক্ষীণ হইয়া! আসে বটে, 
কিন্তু মায়াকরিত জগত-লীলা যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে 
থাকে ; কেবল ইহা ষে সত্য নছে, ইহ যে মায়া, এই বুদ্ধি দৃঢ় 
হইয়। যাঁয়। 
র্বদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুধ কেমন ভাবে এই জগৎ ব্যাপারাদি দর্শন 
করিবেন, জ্ঞানগুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে তাহা উপদেশ দিলেন-_ 


কি 
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“বহিঃ ক্কত্রিমসংরস্তে। হৃদি সংনম্তব্ভ্টিতঃ। 
কর্তা বহিরকর্তাস্ত লেণোকে বিহর রাঘব | 
ত্যাজহক্ৃততর্বস্তমতিরাকাশশোভনঃ | 
অগৃহীতকলম্বাক্কো লোকে বিহর রাঘব” 


অছ্ৈত বেদান্ত মতে ব্রন্দে নানাত্ব কল্পিত হইতে পারে না। 
কারণ ভেদ ও অভেদ এ ছুটি পন্ুস্পরর অত্স্ত বিরুদ্ধ । ভেদ 
তিন প্রকার, যথা স্বগত, সঙ্জাতীয় ও বিজাতীয়। বৃক্ষের সহিত 
বৃক্ষশাখায় স্বগত ভেদ আছেঃ এবং এক জাতীয় দুইটি বৃক্ষের 
মধ্যে সজাতীয ভেদ আছে এবং ভিন্ন জাশীয় দুইটি ব্ুক্ষের মধ্যে 
বিজাতীয় ভেদ আছে। ব্রদ্দের মধ্যে সেবপ কোন ভেদ 
বর্তমান নাই ুতরাং জগৎ ও জীব ষে তত্ততঃ বৃক্ষ-শাধায় 
মতই কিছু হইবে তাহাও বলিবাঁর উপায় নাই। ত্রদ্দের মধ্যে 
স্বগত, সঙ্গাতীয় বা বিজাতীয় কোন ভেদই নাই, সেই জন্যই 
তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।” এই ব্রহ্মতত্ব বুঝিবার জন্ত কত মত, 
কত সম্প্রদ্দায়, কত না পুস্তক ব্ুচিত হুইয়াছে. কিগ্ত সেই অথ 
তত্বকে কোন একটি মতবিশেষের মধ্যে আনতে গিয়া, 
তাহাকে সন্কুচিত করা হইয়াছে, অথিত রাখিতে কেহ 
পারে নাই । যাই হ'ক) লোকে আপন মতের দ্বাঃ? ভাঙার 
গ্বরূপ যাহাই নিরূপণ করিতে চেষ্টা খরুক না,তিনি সেই চির 
নির্বিকার, অথও্ড সৎরূপেই নিত্য কাল বর্তমান আছেন? অচিস্ত্ 


'মায়াশক্তি প্রভাবে তিনি প্রপঞ্চাকারে পরিণতবঘ দৃষ্ট হ'ন মাত্র, 


কিন্ত হ্বরপতঃ তিনি প্রপঞ্চাভীত। তত্ববিদের! তাহাকে অয় 
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জ্ঞানতত্ রূপে দেখেন, কেহ বা তাহাকে পরযাত্বা। ও কেহ রা 
তাহাকে ভগবান বলিয়া থাকেন । 

নাম রূপ ঘ্বাবাই ব্রহ্ম জড ও মলিন বলিয়া প্রতিভাত হন, 
নাম-ূপকে ভুলিতে পারিলেই বর্গের স্বচ্ছ নির্মল স্বপ্ূপকে 
অবগ” হওয়া! যাইতে পারে । নাম-বপ তে! আর কোন সত্ত। বস্ত 
নূর, সত্তাকে অবল্ন্বণ করিয়া না রূপের প্রকাশ হয়। যখন 
্রদ্ধ ব্যতীত আর কোন সত্তা নাই তখন সেই বন্ধাশ্রিত নাম-রূ”ও 
বহ্ধাত্মক লিয়াই বাবিচনা পবিতে হইবে। এইন্পে জ+ৎ, 
জীব ও বরহ্ষকে এক করিব জানাব নামই ব্রঙ্গজ্ঞান। ভাগবত 
বলিয়াছেন__“ইদ্রভবিশ্বং ভতগবানিখ্তের21৮ শ্রীধরস্বামী ইহার 
টাকা লিখিঞাছেন $--"ইদং বিশ্বং ্গবান্‌ ইতর ইব যঃস 
জীবোইপি ভগবান্‌। চেঙনাচেতন প্রপঞ্চস্তছ্যতিরেকেণ নাস্তি-_স 
এবৈকন্তত্বমিত্যর্থ।” এই জ্ঞান বিচা' ও ধ্যান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হয়। অভজ্্ ব্রদ্মচিন্তনেয় দ্বারা, গত « জীবের অড়তাৰ 
বিগলিত হইয়া যা *থন শুদ্ধ চৈতন্য নির্মল ত্রন্মভাবটিই প্রকাশ 
পাইতে থাকে, তখন সমস্তই ব্রন্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে প্রন্িষ্টিত 
হয়। নানাভাব থাকিতে ব্রঙ্গতভাব আসে না, এই জন্য সমস্ত 
ভাবকে ডুবাইয়! দিতে পারিলেহ নির্মল বরহ্মভাথ সমুৎপন্ন হয়। 
বিবেক চুড়ামণিতে আছে-- 

“অকৃত। দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্া তত্বমাত্মুনঃ। 
বাহশবৈঃ কুতো মুক্দিরুক্তিমাব্রকলৈন্‌ ণাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ নামরূপময় জডাদিবর্গ যতক্ষণ ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের বিষন্মী- 


২১৮ অভ্যাসযোগ 


ভূত থাকে, ততদিন বাক্য দ্বার! যতই জ্ঞানালে চন। করি ন! কেন, 
তাহা মিথ্যাড়ম্বর বই আর কিছু নহে। অনেকে মনে করিবেন, 
তবে জড়ত্বলাভই কি ব্হ্ষজানের শেষ? ইহার জন্ত এত সাধ্য- 
সাধনার কষ্ট সহা করিয়া লাভ কি? একটু আফিং, গাঁজা, বা 
মরফিয়া সেবন করিলেই তো৷ এই অচৈতন্য ভাব আমিতে পারে। 
যখন শব, স্পর্শ, বূপ, রস, গন্ধ কিছু রহিল না, তবে রহিল কি? 
কেবল শৃন্ত ; এই শুন্য লাভের জন্যই কি এত প্রয়াস? না, তাহা 
নছে। সমাধি জড়ত। মাত্র নহে, উহা জড়াতীত শুদ্ধ চৈতন্ত 
স্বরূপ | উহ! শ্বয়ং কোন ভাব নহে বটে, কিন্তু উহ! অনন্ত ভাবের 
পূর্ণ উৎস। সেসময় এই নামরূপময় জগতের জ্ঞান থাকে ন! বটে 
কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বার! এই নামরূপময় জগতের জ্ঞান হয়, সেই 
জাঁনই শ্বয়ং বর্তমান থাকে । কেবল তাহ] বিশেষণ-রহিত, শুদ্ধ 
নির্মল জ্ঞান। পুনঃ পুনঃ তত্ববিচার দ্বার। বৈরাগেযাদয় হয়, 
এবং সেই বৈরাগ্য হইতে নির্মল শারদ জ্যোৎস্ার মত 
জ্ঞানের নির্মল কৌমুদার বিকাশ হয়। তত্ববিচার ও 
লম্যক বৈরাগ্যই বক্ষজ্ঞানের হেতু । তত্ববিচার দ্বার! জ্ঞানের 
উদ্নয় হয় বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানের পরিস্থিতি নির্ভর করে, 
সম্যক, বৈরাগ্য ও সাধনের উপর | শম দম, তিতিক্ষা, উপএতি, 
এই সাধন চতুষটয়ের দ্বারা! ধারণা সম্যক্‌ দৃঢ় হয়। নচেৎ ঝ্িযুক্ত 
পাত্রে যেমন জল থাকিতে পারে না, তদ্রুপ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন 
ন] হইলে জ্ঞানের ধারণ! দৃঢ়ভূমি লাভ করিতে পারে না। পুনঃ 
পুনঃ বিষয় আসিয়া বিক্ষেপ জন্মাইতে থাকে । একবার যাহ! 


ব্হ্মবিদ্বা জ্ঞানযোগ ২১৯ 


ধারণ হইল, তাহ! পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বার ধাবুণ। করিতে 
হুইবেঃ একবার যে স্থিতিলাভ হইল সাঁধনার দ্বীর! সেই স্থিতিকে 
সম্যক আত়ত্ব করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ এ অত্যন্ত শৃন্মতত্ব, 
ধার করা কঠিন :-_ 

“অতীত হুক্ং পরমায্মতত্বং 

ন স্কূলদৃষ্্ গ্রতিপত্ভ মর্হতি। 

সমাধি নাত্যন্ত সুক্ষ বৃত্ত 

জ্ঞাতব্যমার্ষ্যরতিশুদ্বুদ্ধিতিঃ ॥" 
ভাগবতে আছে :-- 

“সত্ব বিশুদং বস্থুদেব শবিতং 

যদীয়তে তত্র পুমানপারতঃ | 

সত্বে চ তন্মিন ভগবান্‌ বানুদেবে। 

হাধোক্ষজে! মে মনসা বিধীয়তে ॥” 

মহাদেব পার্ধতীকে বলিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধসত্বই বসুদ্বেব, 
এবং সেই বিশুদ্ধ সত্বেই পরম পুরুষ বাঁশুদেব প্রকাশিত হন। 
এই জন্ত আমি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান বাস্ুদেবের সর্বদ| 
ধ্যান করিয়৷ থাকি! অতএব সেহ অধয়জ্ঞানততই বাসুদেব । 
সেই পরম জ্ঞানন্থরূপ যিনি ইন্জ্িয়াতীত হইয়াও জান, 

জেয়, জাত! রূপে ইন্দ্রিয় জানগম্য হইয়াছেন সেই জ্ঞানম্বরূপ 
পরমব্রন্ষকে নমস্কার । 


অষ্টম অধ্যাষ 
্রহ্মবিদ্যা 


যোগাতভ্যাস 


"্নান্তি যোগসমং বলং”_ যোগবলের তুল্য আয় বল নাই। 
এই বল কিদের জন্ত প্রয়োজন এবং তাহা কোথায় প্রয়োগ 
করিতে হইবে তাহাই দেখিতে হইবে। স্ুুচিকিতৎসক যেমন 
রোগীর রোগনির্ণয় করিয়। তাহার নিবারণের জন্য ওষধ প্রয়োগ 
করেন, এবং রোগ নিবারিত হইলে যে সকল স্বান্থ্যলক্ষণ 
রোগমুক্ত শরীধে প্রকটিত হয়, ভাহ। সম্যক বুঝাইয়া দেন, 
তব্রপ ভবব্যাধির চিকিৎসক প্রাচীন খধিরা ফোগের লক্ষণ ও 
স্বাস্থ্যের লক্ষণ এবং রোগনিবারণের উপযোগী উষধের ব্যবস্থ। 
করিয়া ভবরোগকাতর জীবের ত্রাণের উপায় করিয়া গিয়াছেন। 
" পুর্বে বল! হইয়াছে, অপমাক জ্ঞান এ ভ্রান্তৃষ্টি বশতঃই 
জীৰের বন্ধনদ্রশা প্রাপ্তি হইয়াছে এবং অজ্ঞান হেতু পুনঃ প্নঃ 
সংসারে যাতায়াত, জন্মমরণ প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ ও তাপ ক্চোগ--- 
ইহাই দুঃখময় সংসারের চিরস্তন ইতিহাস, ইহাই ভবরোগ । 
আমরা সকলেই এই পোগাক্রা্ড জীব। ভ্রাস্তৃ্টি ও অসম্যক্‌ 
জনই এই রোগের হেতু, সুতরাং সম্যক্‌ জান ও অত্রান্ত দৃষ্টিই, 
এই ভরোগের মহা! মহোৌধধ। ভ্রান্ত, আসক্তি, ক্লেশ, বিক্ষিপ্ত- 


ব্রহ্মবিষ্তা, যোশত্যাস ২২৯, | 


চিত্ততা, অধৈরধ্য, ঞই গুলি রোগের লক্ষণ। তাই পৰ্ম কারুণিক' 
ভিষক্প্রবর মহধি পতগ্রলি বগিলেন-_পবিবেকথ্যাতি রবিপ্লব। 
হানোপায়ঃ1” অবিপ্লীবা বিবিকথ্যাতিই হানের উপায়, অর্থাৎ 
সেই তিশুদ্ধ জ্ঞান যখন মিথ্া। জ্ঞানের ত্বারা ক্ষবিপ্লীবিত হয়, অর্থাৎ 
ভগ্ন না হয়ে পরুমজ্ঞান ও বিষেক“বৈরাগ্যের আর চুৃতি 
হইবার সম্ভাবন। থাকে না_যাহার বলে মিথ্যাজ্ঞান দ্প্ধবীঞ্জবৎ 
হুইয়! যায়--তাহাই প্ররুত মুক্তির উপায়। ইহা৷ কিরূপে লাভ 
করিতে হইবে? “যোগ ্গানুষ্ঠানাদ শুদ্ধিক্ষরে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক- 
খ্যাতে:1”_-বিবেকখ্যাতিই হানোপায় বলিয়। সিদ্ধ হইল, কিন্তু 
সাধন ব্যতীঠ তো পিদ্ধি হয় না, তাই বণিতেছেন যোগাঙ্গা- 
নুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধিক্ষয় ৬ইলে বিবেকথ্যাতি পর্যান্ত জ্ঞান দীপ্তি 
হইতে থাকে। কর্ম ও সংস্কার অজ্ঞানমূলক। যেমন 
সাধনসমূহের অনুষ্ঠান কর! যায় সেইরূপ অশুদ্ধি ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত 
হয় অর্থাৎ তাহ ক্ষীণ হুইয়া থাকে, এবং অশ্তুদ্ধির ক্ষীণতার 
সহিত জ্ঞানদীপ্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চিত্তে যে অবিশ্রান্ত 
বুভির উদয হইতেছে ইহা অগ্ঞান সংসার সমুদ্রের ছুরিতক্রম্য 
ভয়াবহ বিক্ষোভিত বীচিমালা । ইহার যেন আর পার নাই। 
এই আসিতেছে, এই আসিতেছে, নিবৃত্ত হুইবাঁর নামটি নাই। 
দেহে মিখ্যাভিমানকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া মোহের আবর্ত সৃষ্ট 
হইতেছে--যে তাঁহাঁতে পড়িতেছে, সেই তলাইয়া যাইতেছে । 
ইহাই চিত্বের অনযাহিতাবস্থা। সমাহিতাবস্থা। দ্বারাই চিত্তের 
নির্মলতা ও প্রশাস্ত ভাবের উদয় হয়, তখনই দিব্যজ্ঞানের 


৮১৬৬২ অভ্যাসষোগ 


আধিতশব হয়, যাহ! মন্দাকিনীর পুতধারার ন্তায় জগৎকে 
পৰিত্র ও নির্মল করে। এইসেম্যক্‌ দৃষ্টি দ্বার! সংসারের অবিশুদ্ধ 
ও ক্লেশধায়ক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলে, তাহা হইতে যে চিতের 
বিরতি, তাহাই বৈরাগ্য। ) 

এই বৈরাগ্যোদয়ে আর সংসারের কাম্য বন্তর প্রতি লোনু- 
পতা৷ থাকে না, স্ৃগুরাং চিত্তে বিবিধ বৃত্তিরও স্মৃত্তব সম্ভব হইতে 
পারে না । এই জন্তই মহধি বলিলেন- “যোগশ্চিততবৃত্তিনিরোধঃ”, 
চিত্তবৃতির নিরোধের নাম যোগ । এই নিরোধের কি ফল তাহা 
'ভগবান্‌ ভাষ্যকার বলিতেছেন_-“যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সডৃতমর্থং 
প্রধ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্‌, কর্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধ 
ভিমুখং করোতি।”- অর্থাৎ যে সমাধি একাগ্রতুষ্িক চিত্তে 
সমুভূত হইয়া সৎগ্বরূপ অর্থকে খ্যাপিত করে, অবিদ্যাদি ক্রেশ 
সকলকে ক্ষীণ করে, কর্মবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া! দেয় এবং 
নিরোঁধাবস্থাকে লইয়া আসে-_তাহাই প্রকৃত যোগ। যোগাঙ্গ 
গুলি কিকি? 
এ “্যমনিয়মাসন প্রাণায়া ম প্রত্যাহার- 

ধারণাধ্যানসমাধয়োইষ্টাবঙ্গানি ॥৮ 

ধম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধান ও 
সমাধি, এই আটটি যোগাঙগ। এই সকল যমনিয়মাদিয় 
সম্যক আচরণে অড্ভূত শক্তি সকল লাভ হয়ঃ তাহার বিশেষ 
বিবরণ এখানে "বর্ণনা করা! আমার উদ্দেপ্ত নহে। ছুই একটি 
বিষয় সঙ্ছেপে উল্লেখ করিব । যোগের দ্বিতীয়াঙ্গ নিয়মসমূহের 
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মধ্যে ইঈশ্বরপ্রণিধান অন্ততম। উহার হার! দুখে সমাধি 
সিদ্ধ হয়। “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ 1” € সর্বতাব ঈশ্বরে 
সমর্পিত হইলে সমাধি সিদ্ধি হর ।/ ঈশ্বরগ্রণিধান সাক্ষাৎ- 
ভাবে সমাধির সহায় হয়। অন্য বিষয়ে চিত্ত ধারণ। ও ধ্যান 
দ্বার! নিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিপূর্ববক শ্রদ্ধালুচিত্তে ভগবদ্ধপ 
বা গুণ ধারণা করিতে করিতে চিত্তের আনন্দ ও আগ্রহ এতদূর 
বন্ধিত হয় যে শীঘ্রই তাদুশ ভক্তের ইঈশ্বরাতিমুখ বৃত্তিপ্রবাহের 
একতানত৷ হয় এবং তাহার অচিরকাল মধ্যেই সমাধি সিদ্ধ 
হয়। জগন্গুর তগবানে ভক্তিযুক্ত হইলে তিনিও যোগীয় প্রতি 
অনুগ্রহ করেন, তাহার অভিধ্যান হইতেও যোগীর সমাধি এবং 
তিৎফল বৈরাগ্য লাভ হয়। ভগবান্‌ গীতাতেও তাই বলিয়াছেন-_ 
“চেতসা সর্বকন্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। 
বুদ্ধিযোগমূপাশ্রিত্য মচ্িত্তঃ সততং ভব ॥ 
মচ্ছিত্বঃ সব্বদুর্গীণি মত্প্রসাদাৎ তরিয্যসি।” 
যোগাঙ্গ গুলির মধ্যে “প্রাণায়াম” একটি অন্ততম অল 
হইলেও, ইহাই যোগীদের প্রধান সাধন]। যোগশাস্ত্রে আছে 
“চলে বাতে চলচ্চিত্বং নিশ্চলে নিশ্চঙং ভবেৎ”, যতক্ষণ প্রাণবায়ু 
চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ মনবুঁদ্ধকে স্থির করা কঠিন। প্রাণ 
স্থির হইলে ইহারাও স্থির হয়। চিত প্রসন্ন বা নির্মল হইলে 
তাহ একাগ্র হইয়া স্থিতিপদদ লাভ করে। কিন্তু মন কেন 
প্রসন হয় না, কেন সে স্থির হইতে পারে না, কেন সে বন্থবিধ 
চিন্তার বশবর্তী হইয়া অনস্ত দুঃখের ভাগী হয়? তাহার কারণ 
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দেহান্তর্বন্তী সহত্র সহআ্র বাসনাবেগময়ী নাঁড়ী এ সকল চিত্তস্থিত 
সংঙ্কাবগুলিকে কম্পিত করে এবং উহাদের অবিচ্ছিন্ন কম্পনে 
বাসনাবেগ প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহার। প্রত্যেকেই যেন 
এক একটি বাসনার সাক্কেতিক খেন্দ্র। কোন প্রকারে একটু 
সঙ্কেত পাইলেই, তাহার নরস্তর গতি হইতে থাকে, 
এবং নাড়ীমুখী গতি হইতে বাসন! হিল্লোলিত হহতে থাকে। 
(তাই বাসনারও বিরাম নাই; বুদ্ধির ও অআবসব নাই। 
নাড়ীনমূহ ষে বাসনাময়, এব" তাহারা এক-একটি বাসনার 
প্রবাহিণা তাই চৌরাশি লক্ষ নাড়ী চৌরাশি লক্ষ বাসনার 
আধার এবং ইহ! হইতেই চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ 
হইতেছে । এই সকল নাভীপ্রবাহের প্রান উতদ প্রাণশক্তি । 
এই প্রাণগণ্িকে যদ্দি বিশুদ্ধ করিতে পারা যায়, তে লক্ষ লক্ষ 
নাড়ীপ্রবাহ ও স্তদ্ধ হইয়া যাইবে । ইহারই নাম প্রাণ শোধন 
বা প্রাণায়াম।৭) মন্ু বলিয়াছেন-__“প্রাণয়ামৈর্দহেদ্দোষান” 
প্রাণাধাম দার! শরীরস্থ ধাতুব মল অপগত &ইয| বার-- 
রী “হাতে খায়মানানাং ধাতৃনাং হি যথা! মলঃ 
তথেন্দরিয়ানাং দহান্তে দোষাঃ প্রাণল' নিগ্রহাৎ।” 
আগ্নিদ্বার! উত্তপ্ত হইলে ধাতুর মল সকল ধেমন দৃরীত* হয়, 
ত্দ্রপ প্রাণয়াম দ্বার প্রাণবাধুর [নগ্রহ করিলে হীঞ্দ্রয়গণের 
সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। 
মহযি পত্তঞ্রলিও তাই যোগদর্শনে বলিলেন-_ 
পপ্রচ্ছর্দীন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণনা* 
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প্রাণের প্রচ্ছপীন ও বিধারণের দ্বারাও চিত্ত স্থিতি লাত 
করে। 

এই প্রাণরোধের কি ফল তাই মহবি বলিলেন :-- 

“ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌।” পারদ, সাধন ৫২ 

প্রাণায়াম-অভ্যানকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানের আবরপতৃত 
কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়৷ ভাষ্যকার ব্যাসদ্দেব বলিলেন “*তদন্য 
গ্রকাশাবরণং কর্ম সংদারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাত্যাসাৎ ছুর্বলং 
ভবতি, প্রতিক্ষণং ন্সীয়তে। তথ| চোক্তং তপে! ন পরং 
প্রাণায়ামাৎ। ততে! বিশুদ্ধিমলানাং, দীপ্রিশ্চ জ্ঞানস্তেতি।” 
মহামোহময় ইন্ত্রজাল আমাদের প্রকাশশীল সত্বকে 
আবৃত করিয়া আমাধিগকে অকাধ্ নিযুক্ত করে) সংসারের 
হেতুই এই প্রকাশাবরণ, ইহা! প্রাণায়ামাভ্যাসে ছূর্ব হয়, 
আর প্রতিক্ষণ হয় প্রাপ্ত হয়। এই জন্তই শ্রুতিতে উজ্জ হইয়াছে 
-_-এপ্রাণায়াম হইতে শ্রেষ্ঠ তপন্য। আর নাই, তাহা হইতে যন 
সকলের বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়।॥ এইরপেই ধোগী 
রাগতেষ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এ্রসাদ অর্থাৎ শাস্তি লাভ 
করেন, এবং প্রসাদ লাত করিলে যোগীর বর্বহুঃখ নাশ হয়) আর 
প্রসন্্চিত্ের বুদ্ধি আশু প্রতিষ্ঠিত হয়।-- 


“প্রাদে সর্বহ্ঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসে! হাঃ বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।” 


-প্রসরচেতলঃ স্বস্ান্তঃকরণন্য হি যন্মাদাড শীঘ্রং বুদ্ধিঃ 
১৫ 


২২৬ অত্যাসযোগ 


পর্ধ্যবতিষ্ঠতে আকাশমিব পরি সমস্তাৎ অবতিষ্ঠতে আত্মন্বরূপে- 
ধৈব নিশ্লীভবতি।”--শঙ্কর। 

( প্রসন্নচিত্ডের বুদ্ধি আকাশের ন্যায় চতুর্দিকে অবস্থান করে 
ও আত্মন্বরূপে নিশ্চল হয়। 

চিত্ত নির্মল হইলে সকল বস্তরই প্রকৃত প্রতিবিষ্ব তাহাতে 
পতিত হয়। যাহা সত্য, যাহা মিথ্যা, যাহা! হিতকারী, যাহা 
অপকারী, চিত্ত তখন এ সমস্তই উত্তমরূপ বুঝিতে পারে । মলিন- 
চিত্ত ব্যক্তি অনেক দুঃখকর বিবয়কে নখের সামগ্রী বোধে গ্রহণ 
করিয়া অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । নির্মমলচিত্ত ব্যক্তির 
একপ ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এজন্য কোন গ্রকার দুঃখ 
ক্াঁহাকে আশ্রন্ করে না। নির্ীলচেতার ব্রহ্মবোধিনী বুদ্ধি 
মায়িক পদ্বার্থমাক্রেই অনভিরুচি বশতঃ আত্মাতে স্থিতি করিতে 
থাকে। এই, স্থিতিপদকে ধোগাভ্যাসের দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ 
হইলে লাভ কর! যায়। “নিফলং তং বিজানীয়াচ্ছাসো যন্ত্র লয়ং 
গতঃ ৮ এই শ্বীস যেখানে লয় হয় তাহাই নিল অবস্থা। 
বিষুপুরাণে আছে £--" 
“্রাগায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেক্র্রিয়ৈঃ 
বশীরুতৈত্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে ৮ 
প্রাণায়াম ঘার1 পবনকে ও প্রত্যাহার দ্বার! ইন্ত্রিয় সকলকে 

বশীভূত করিয়! অনন্তর শুভাশ্রয় ভগবানে চিত্তের একাগ্রত! 
 অপ্পাদন করিবে। এই প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বার! কুস্তক অর্থাৎ শ্বাস 
স্থির হয়। গীতাতে যজ সমূহের মধ্যে ইহাকে অন্যতম যজ্ঞ বলিয়! 
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ভগবান ব্যাথা! করিয়াছেন। পুজাপাদ প্রীধর স্বামী গীতার টাকায় 
বলিয়াছেন-_“কুভকে হি সর্কে প্রাণা একীভবস্তি, তত্রৈৰ 
লীয়মানেঘন্তরি়েযু হোমং তবেয়ন্তীতার্থঃ ৷ 

অর্থাৎ কুস্তকের সময় সমস্ত প্রাণ এক হইয়া ষায়--অর্থাৎ 
তাহাদের বিবিধ গতি একমুখী হয়--তাহারই মানে প্রাণ স্থির 
হওয়1। প্রাণ স্থির হইলে_ ইন্দ্িয়রাঁও স্থির হইতে বাধ্য । সুতরাং 
প্রাণায়াম দ্বারা! কুস্তকাগিতে--ইন্দ্রিয় সমূহের যে হোম হইল, 
তাহাও এক অপূর্ব যজ্ঞ। যোগশাস্ত্রে আছে 

যথা যথ! সদাভ্যাপান্মনদঃ স্থিরত্তা' ভবেৎ। 
বায়ু বাকায়দৃষ্ীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥ 

০ শকিরূপে মনের শান্তি লাত হয়”_শ্রীরাম চন্দ্রের এই প্রশ্নের 
উত্তরে মহধি বশিষ্ট বলিতেছেন--“দ্বিবিধ উপায়ে মনের শাস্তি সম্পন্ন 
হয়। প্রথম জ্ঞান, দ্বিতীয় যোগ। তন্মধ্যে তত্বদর্শনকে জ্ঞান ও 
প্রাণাদিবৃত্তি রোধকে যোগ বলে ।" ও 

বশিষ্ট কহিলেন__ষে বাম দেহান্তর্বর্তী সহস্র নাড়ীতে সঞ্চরিত 
হয়, তাহার নাম প্রাণ। এই প্রাণ, ক্রিয়া ভেদে অপানাদি পঞ্চভাগে 
বিভক্ত বং ইহ! স্পন্দিত হইলে, অন্তরে যে 
কল্পনোন্ুখী সঘ্িৎ সমুডূত হয়, তাহার নাম 
চিত্ব। * * সুতরাং প্রাণম্পন্দ রোধ করিলেই চিত্তের শাস্তি হয় 
এবং চিত্ত শান্ত হইলে জগতের লয় হই থাকে । 

বশিষ্ট কহিলেন শান্তর, সংসঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ যোগছ্বার৷ সংসারে 
অনিচ্ছা জন্মিলে, মুন একমান্জ ত্্ষধ্যানে ব্যাপূত হয়, এরূপ 


যোগ সাধনের উপান্ন। 


3.5 
&*% ! 
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ধ্যানযোগের গাঢ়ত। অভ্যাস হইলে, প্রাণ আর 


শ্াণায়ামাদি. স্পন্দিত হইতে পারে না। * * প্রাণায়াম 
যোখত্যাশের ফল | ই ্ট 
পরপর করা যায ভান হইলে, বে ধনভর ব্যানযোগী উৎপর 


কিমা? হয়, তৎপ্রতাবেও প্রাণ আর স্পনিত হইতে 
পারেন।। ওষ্কারোচ্চারণ সমুখিত শবান্বার! সম্ঘিদ 
নুযুণ্ত হইলেও গ্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। অভ্যাস সহায়ে 
প্রাণকে তালু হইতে দ্বাদশানুল উর্দ্ধে ব্রহ্মরদ্ধে। আনয়ন করিয়া 
সম্থিদ রোধ করিলে প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। যিনি কুস্তকাদি 
অভ্যাস করেন, বাস্বিষয়ে কখন তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে 
পারে না। কুস্তকাদি সহায়ে মনকে বাহাবিষয় হইতে গ্রত্যাহৃত 
করিতে সমর্থ হইলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পরমপন প্রাপ্ত হওয়া যার” 
অন্যান্ত শান্তর ও পুরাণাদির মন্তব্যঃ-_ 
অগ্নি পুরীণে £_-"আকে শাদানখাগ্রাচ্চ তপস্তপ্যন্‌ গুঁদারুণং। 
ৃ আত্মানং শোধয়েদ্‌ যস্ত প্রাণায়ানৈ: পুনঃ পুনঃ ॥ 
সর্বদোষহরঃ প্রোজ্জঃ গ্রাণায়ামোদিগন্মনাং। 
ততস্তভ্যধিকোনাস্তি তপঃ পরম সাধনং।৮ 
মহধি বৌধায়ন :--এতদাদাং তপ:জেষটামেতত্ন্মনতা লক্ষণ । 
সব্ধদেবোপকারার্থমেতদেব বিশিষ)-৩ ॥% 
এই প্রাণায়ামই আদি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তপ্ত! ও ধর্ম) দেবতাগণও 
গ্রাণায়াম দ্বারাই উপকার গ্রাপ্ত হইয়াছেন। 
মহধি অব্রি :--পকর্মনা মনসা বাচ। যদহা! কুরুতে ত্বঘং। 
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈস্ত শুধ্যতি।৮ 
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বৃহদিষুণ £-- প্প্রাগায়ামাণ, দ্বিঃ কুরঘ্যাৎ সর্বপাপাপনুত্বযে। 
দহাস্তে সর্বপাানি প্রাণায়ামৈ দবিজস্যতূ ।* 
যোগী যাজবন্ধ্য :-_“দহা৷ কুরুতে পাঁপং কর্ধনা মনা গিরা। 
ব্রৈকাল্যদন্ধ্যাকরণাৎ প্রাণাযামৈর্বযপোছতি ॥” 
ভগদগীতাঃ £-_“অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে। 
প্রাথাপান গতীরুত্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। 
অপরে নিয়তাহারা প্রাণান গ্রাণেষু জুহবতি |” 
( কামনা শ্বয়ং বলিয়াছেন যে নির্দষতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই 
আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না |/ মহাভারত অশ্বমেধ। 
রজঃ ও তমোগুণ নাশক কর্ম্েব অনুষ্ঠানই যোগ । 
“যোগবলই মুক্তি লাভের অদ্বিতীয় উপায়।* যোগ-ধর্ম বর্গ 
স্বরূপ ও সমুদয় ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই ধর্ম দ্বারাই মোক্ষ লাভ হইয়। 
থাকে ।” পর্ডিতের! দ্রব্যাদি ত্যাগের নিমিত্ত যঙ্ঞাদি কার্ধয, 
ভোগ-ত্যাগেব নিমিত্ত ব্রত; সুখ ত্যাগের নিমিত্ত তপস্যা) 
ও সমুদয় ত্যাগের নিমিত্ত যোগদসাধন করিতে উপদেশ দিয়। থাকেন । 
সর্ধত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠ।। মহাত্সার৷ ছঃখ নিবারণের নিমিত্ত 
সর্বত্যাগের পথ স্বরূপ যোগ বিষয় নির্দিষ্ট করিয়! গিয়াছেন। 
মহাভারত শাপ্ডিপর্ব 
মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে £-- 
যতো বিশ্ব সমুভূতং যেন জাতঞ্চ তি্টতি। 
যন্মিন সর্বানি লীরস্তে জেয়ং তদ্বরহ্ধলক্ষণৈঃ , 
সমাধিযোগৈত্বেগ্ং সর্বত্র সমদৃষটিতিঃ । 


২৩৪ অভ্যাসযোগ 


মাকড়শাঁর জালের ন্যায় এই প্রাণধারা সর্বত্র ব্যাপ্ত নাড়ী 
প্রবাহের মধ্যে এই প্রাণ প্রতি নিয়ত ম্পুন্দিত হইতেছে. এবং 
সহ বাসন! তাহা হইতে সমুখিত হইতেছে। যত দিন এই প্রাণ 
প্রবাহ নির্মল না হয়. ততদিন বাঁসনা শুদ্ধি হইতে পারে না। 
প্রাণায়ামের দ্বারা এই প্রাণ প্রবাহ নির্মল ও স্থির হইলে জীব 
নিষ্পাপ হইয়। পরমামন্দ সম্ভাগ করে। ( প্রয়াণ সময়ে এই নাড়ী 
প্রবাহ যাহার বত নির্মজ থাক, তাহার তদনুষায়ী উচ্চগতি লাত 
হয়। )এই নাড়ী সমূহের সহিত লোক লোকাস্তরের সন্বন্ধ ও যোগ 
আছে, যিনি যত বেশী প্রাণকে স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেনঃ 
হায়স্থ ্ধনাড়ী তহার সেই পরিমাণে পরিস্ফুট হয়। মৃত্যুকালে এই 
্রহ্ধনাড়ীর যুখ খুলিয়৷ গেলেই ব্রঙ্গলোকে গতি হয়। 
কঠোপনিষৎ বলিতেছেন 

*শ তখৈকা চ হুদয়স্য নাড্য 

স্তাসাং মূর্ধীনমভি নিঃসতৈক1। 

ওযোর্ধমায়ন্নমৃতত্মেতি 

বিধবউন্যা। উৎ্ক্রমণে ভবস্তি ॥৮ 
, হৃদয় হইতে উদ্ভুত একশত এক নাড়ী আঙ্ে, তাহাদিগের 
একটী অর্থাৎ নুযুয়া নাড়ী মূর্ধদেশে 'র্থাৎ রদ্ধরন্ধের অভিমুখে 
নির্গত হইয়াছে । মৃত্যুকালে মনুষ্য তন্বার। উর্ধে অর্থাৎ বহ্ধলোকে 
গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। নাঁনাৰিধ গতিদাগ্িণী অন্য একশত নাড়ী আছে, 
দেহত্যাগ কালে সেই সকল পথদ্বার! দেহ হইতে বহির্গত হইলে 
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বিভিন্ন লোকে গমন পূর্বক নুখছূঃখাদি ভোগ করে এবং জন্মমৃত্যুর 
অধীন হইয়া থাকে । 
বঙ্গের স্ুপ্রসিদ্ধ ধর্মব্যাখ্যাতা, বক্ত! ও সনাতন ধন্বপ্রচারক পরম- 
হংস ৬ভ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় তাহার গীতার্থ ন্দীপনীর অবতরনি 
চারা লিখিয়াছেন-_*অবিদ্যা। বিনষ্ট হইলেই 
সাধকদিণের মন্তব্য । সাঁধকের ভ্রম, সংশয় ও জন্মান্তর প্রাপ্তির হেতু 
সঞ্চিত কর্মমরাশি অপগত ও আত্মসাক্ষাৎকার 
সিদ্ধ হইবে। কিন্ত্গ্রারব বাসনা সহজে ক্ষয় হয় না, এক্সন্য আত্ম- 
সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, ও সমাধির নিতান্ত প্রয়োজন এবং ষম, 
নিয়ম, আমন, প্রা্ায়াম, ও প্রত্যাহার এই পাঁচটিই এতৎ মহাসংযম 
সাধনের প্রধান অঙ্গ । বর্তমান যুগের প্র্িদ্ধ যোগাচারধ্য ৬স্তামাচরণ 
লাহিড়ী মহাশয় বৈশেষিক দশনের প্রথমস্থত্রের ব্যাখ্যাকালে 
বলিয়াছেন_-“ক্রিরা (প্রাখারামাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠান ) দ্বার চিত্ত 
সংযত হয়; চিত্ত ও মন এক হ'লে বুদ্ধি স্থির হয়, বুদ্ধি স্থির হ'লে 
মন পরাবুদ্ধিতে যায়, তখন ন্ুথেতে ব্রদ্ধকে সর্বপ্রকারে স্গর্শ 
করায় অভ্যুদয় হয়। অর্থাৎ যাহ! জীবনের চিরন্তন লক্ষ্য সেই পরম 
সুখের প্রাপ্তি ঘার৷ পরমৈশ্বয্য লাভ হয়) এবং যাহা পাইলে এই 
সংসারের যাবতীয় শ্রশ্ব্য্যকে তুচ্ছ বোধ হয়। ৬প্রসি্ধ আচাধ্য 
বিজয়কষ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন "শ্বাস প্রশ্বীসে নাম করিতে 
পারিলে অহস্কারাদি সমস্ত নাশ হইয়া যায়। এমন ফোন কল 
কৌশল নাই যে হাতে ছাতে মুক্তি পাইবে। শ্বাসে গ্রশ্বাসে নাম 
করাই সাধন, তাহাতে কামাদি সমস্ত রিপুর বিনাশ হইবে। প্রেমঃ 
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ডক্তি, পবিত্রতা আলিবে। শ্বাস-প্রশ্ব(সে জপদ্বারা বর্তমান পাপরাশি 
চলিয়। গেলেই তাহার দর্শন লাভ হয়। 

যোগাঙ্গের প্রত্যাহার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ 
করিৰ। 

গ্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তদ্য শ্বরূপান্ুকার ইবেন্দ্িয়াণাং 
প্রত্যাহারঃ ৷ যোগদর্শন সাধন পাঁদ। 

স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণেরও চিত্তস্বরূপান্ুকারের 
্যায় অর্থাৎ চিত্তনিয়োধে চিত্তের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও নিরুদ্ধ হইয়া 
যাওয়াই প্রত্যাহার। পুজ্যপাদ ভাষ্যকার ইহার একটি সুন্দর 
ষ্টাস্ত দিয়াছেন “যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতত্তমনৎপত্তি, 
নিবিশমানমনুনিবিশস্তে, তথেন্দরিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ 
প্রত্যাহারঃ-_ অর্থাৎ যেমন উড্ডীয়মান মধুকররাজের পশ্চাতে 
অন্তান্ত মক্ষিকার! উড্ডীন হয়, এবং সেই মক্ষিকা যথায় বসে, অত্যান্ত 
মক্ষিকারাও তথায় বসে, সেইরূপ ইন্দিযনগণ চিত্ত নিরোধে নিরুদ্ধ 
হয়। ইহাই প্রত্যাহার । 

এই প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত বেশী। 
ইন্ত্িয়র। স্ব স্ব বিষয় গ্রহণশীল। তাহার। যতক্ষণ 'ব্ষয় গ্রহণে 
নিযুক্ত থাকিবে) ততক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ করা অসাধ্য । এইজন্য 
বিচার ছবার। 1বষয় গ্রহণ যে হেয় ও প্রকৃত আননোর প্রতিবন্ধক 
তাহা স্থির করা কর্তব্য। পরে কোন একটী লক্ষ্যে চিত্তকে 
বীধিবার প্রযত্ব করিতে হয়, অথব| ইন্রিয় বিষক্ন হইতে দূরে থাকিতে 
হয় বা তাহাকে কোন আধ্যাত্মিক দেশে নিরুদ্ধ করিতে হয় অথবা 
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ভগরানের কে!ন একটা বিশেষরূপ ঝা ভাবে মগ্ন থাকিবার অভ্যাল 
করিতে হয়। 

সর্ধদ| বিষয় চিন্তা করিলে বা! বহু বিষয়ে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিলে 
প্রত্যাহার হয় না। প্রত্যাহার করিতে না পাঁরিলে ইন্দ্রিয়ের বন্তত। 
অবশ্থস্তাবী ৷ / মহামুন জৈগীষব্য বলিয়াছেন একাগ্র চিত্ত হইলে যে 
ইন্দ্িয়গণের বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্তি হয় তাহাই ইন্দ্রিয় জয়।) 'বিচার 
দ্বারা হেয় উপাদের স্থিরাকৃত কৰিতে পারিলে দৃষ্টাদৃষ্ট সকল প্রকার 
বিষয় গ্রহণেই চিত্তের অনাস্থা জন্মে। এইরূপে উন্ভ্রিয়ভোগা বিষয়ে 
বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই চিত্ত এক খবিনাশী চিরসত্য পদার্থে পূর্ণ স্থিতি 
লাভ করে। নেই জন্য মহষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে দেখাইয়াছেন। 

"স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তধ্যসৎকার সেবিতো। দৃঢ়তুমিঃ।” 

অর্থাৎ দীর্ঘকাল দায়] নিরন্তর তপন্তা। বরহ্ধচর্ধ্যও তত্বজ্ঞান 
শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইলে অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়, অর্থাৎ বুথান 
সংস্কারের দ্বার! এ্রন্ধপ দুঢ়াভান্ত অভ্যাস শীঘ্র অভিভূত হয় না। 
এইজন্যই পুনঃ পুনঃ চিত্তকে খিষস্প হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে 
লক্ষ্যাভিযুখে পরিচালিত করিতে হইবে । এইরূপ চেষ্টার ফলেই 
প্রত্যাহার সহজ ভইয়। আইসে। (মনকে ইচ্ছামত আকাশবৎ শ্চ্ছ 
করিতে পারিলে তবে প্রত্যাহার পূর্ণতা লাভ করে।) 

ষোগাভ্যাসীকে যম নিয়ম সাধন করিতেই হইবে, নচেৎ যোগফল 
লাভ একেবারেই অসম্ভব। ইন্দ্রিয় গুলি ছুই প্রকারের) অস্ত ও 

বাঁহঃ। বিচার ও বৈরাগাভ্যাস দ্বারা অন্তরেন্তরিয় 


যষ। নিরষ। 
(মন, বুদ্ধিকে) সংযত করিতে হইবে! 


সপ 


৩৪ জভ্যাসিষোগ 


ভক্তি ও ইহার প্রধান লহায়। মনন হইতে ধ্যান হয়। ধ্যাননিষঠা 
দ্বারা মন বুদ্ধি সংঘত হয়। কিন্তু বিষয় চিন্তা থাকিলে ধ্যান 
যে জমিতেই দিবে না, এইজগ্ঠই বিচারের আশ্রয় সর্বদা লইতে 
হইবে। বহিরিন্দিয় গুলি দুই শ্রেণীর কর্ণ (শব) তক (জ্পর্শ) 
চক্ষু (রূপ), জিহবা! (রস) এবং নাসিক! ( গন্ধ) ইহারা জ্ঞানেন্তিয় 
এবং বাক্‌, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থৃ-_ইহারা কর্শের্তিয়। 
কর্শেন্ট্রির় গুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজেই শান্ত করা যায়। কিন্ত 
মন বুদ্ধি শান্ত না হইলে, ইহার। প্রকৃত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতে 
পারে না। এইজন্য অন্তরেন্দ্রিয়কেই প্রথম সংঘত করিবার চেষ্টাই 
প্রধান সাধনা । 
বিলরাদা নাত্যশ্বতস্ত যোগোইস্তি ন চৈকাস্তমনশনতঃ 
উরি ভা চাঁতিম্বপ্নশীলম্ত জাগ্রতোনৈবচার্জুন ॥ 
্ীতা। যুক্তাহার বিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্যকর্ম্ু। 
'  যুক্তত্বপ্লাববোধস্য যোগো। ভৰতি হুঃথহা ॥ 

যিনি অধিক ভোজী বা! নিতান্ত অনাহারী অতি নিদ্রাশীল ব৷ 
অতি অনিদ্র ব্যক্তির, হে অজ্ঞুন যোগ সমাধি লাভ হয় ন7া। আহার 
নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি বিষয়ে যিনি নিয়ত, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী 
নছেন, সেই ব্যক্তিরই যোগ ছুঃখ নিবর্তক হয়, অর্থাৎ সম্গধাসদ্ধির 
ছার! ব্রহ্ম বিদ্ভার বিকাশ হয়। 

স নিশ্চয়েন যোক্তব্য। যোগোহনির্ধিক্লচেতস। 1 

সেই যোঁগ অধ্যবসায়ের সহিত (অর্থাৎ হবেই হবে, হৃদয়ে 

এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকা চাই ) হৃদয়কে অবসাদ শূন্য করিয়! ( অর্থাৎ 


সি 
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যোগে সিদ্ধি হইবে কি না হইবে এই সন্দেহ হইলে গ্রযদে 
শিথিলত! আদিতে পারে ) ইহা অভ্যাস করা কর্তব্য । 

সন্বয্গপ্রভবান্‌ কামাংন্ত্যক্ত। সর্বানশেষতঃ | 

মনসৈবেক্তরিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ॥ 

শনৈঃ শনৈরুপরমে দ্ধ্যাধৃতিগৃহীতয়া । 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্জিদিপি চিন্তয়েৎ ॥ 

সংকল্প হইতে উৎপন্ন যে সমস্ত যোগের প্রতিকূল কামন। তাহী 

নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হইবে (সংস্বল্প আসিলেই কামন! জাগিয়! 
উঠিবে, বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগ লাত অনস্তব অতএব সংস্কল্প করিব ন৷ 
এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়!) চতুর্দিকে ধাবমান ইন্দরিয়গুলিকে সংযত 
করিয়! (বিষয়ে দোষ দর্শন না করিলে বিষয়-লোলুপ চিত্ত বিষয়ের দিকে 
ধাবিত হইবেই, সুতরাং সতর্কতার সহিত ইতস্তত্ঃ বিক্ষিপ্ত মনকে 
গুটাইয়া লইয়া আত্মস্থ করিতে হইবে ) এবং ধৈর্ধ্যসম্পর্ন বুদ্ধিদ্বার। 
( পূর্বাভ্যাস ও সংস্কারবশত্তঃ মন যদি অধৈর্য হইয়া পড়ে,আমারদ্বার! 
হইবে না বলিয়। হাল ছাড়িয়। ন| দিয়! ) ধীরে ধীরে তাহাকে নিরুদ্ধ 
অর্থাৎ আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এবং মনকে আত্মসংস্থ 
অর্থাৎ আত্মাতে নিশ্চল করিয়। উপরতি অবলন্বন করিবে, আর অন্য 
কিছু চিন্তা করিবে ন|। যেমন মনুষ্য জাগ্রদাবস্থায় বিষয়সমূহ 
দর্শন করেঃ তন্্রা আদিলে, বিষয় সমুহকে অম্পষ্ট দর্শন করে, এবং 
বপ্রাবস্থায় অত্তান্ত অসংলগ্রও ক্ষীণভাবে মনেমনে বিষয়ের অনুশীলন 
করে কিন্তু দেখে না, আবার সুুপ্তাবস্থায় বিষয় সমূহকে কিছুই ম্মরণ' 
করে না, তন্্রপ সাধককে প্রথম নিজ মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত, 
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করিয়া আত্মস্থ করিতে গেলেই নিদ্রালু ব্যক্তির বিষয় দর্শনের স্তায় 
সৃত্যাি তাহার মনে অস্ফুট ভাবে খেলতে থাকিবে, পরে বিষয় দর্শন 
হইবে না, এক একবার অসংলগ্ন তাবে বিষয় আদিয়া পড়িবে, পরে 
অনকে আরও গভীর ভাবে মগ্ন করিবার চো শর্তে করিতে 
মন সম্যক বিরতি লাঁভ করিবে, তখন আমি চিন্তা কাঁতেছি, এ 
বোধও থাকিবে না। ইছাই মনের নিবৃত্তি। মনের নিবৃতি হইলেই 
পরমা শাস্তি আসিয়া যোগীকে আশ্রয় করে, এবং সেই শান্ত 
লমাহিত অবস্থায় বঙ্গজ্ঞান সম্যক বিকাশ পাইতে থাকে। ইহাই 
'আত্ম সাক্ষাৎকার । জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, তখন তিন এক হইয়া যায়, 
ৃতরাং অভিমান অহস্কারের লেশ মাত্র থাকে না। তীহাদের দ্বার! 
ভাল মন্দ যে কোন কর্ম ই কৃত হউক-_তদ্দার] তাভাদের বন্ধন হয় 
না। যৌগীবর শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে তাই 
বলিলেন 
“কুশলাচরিতে নৈষাম্‌ হি স্বার্থ; ন বিগ্তাতে | 
বিপধ্যয়েণ বানর্থে। নিরহঙ্কারিণাং প্রভো! ॥ 
কুশল কর্মানুষ্টানেও তীহাদের স্বার্থ নাই, বিপর্যয় করিলেও 
কোন অনর্থ নাই। কারণ তাহার। নিরহঙ্কার। অহঙ্কারবশন £ই 
সদসৎ্ কর্মের ফলভাগী হইতে হয়। 
প্রাশানস্তাত্মা বিগতভীব্র গ্ষচারিব্রতেস্থিত: | 
মনঃনযম্য মঙ্চিত্বো যুক্ত আলীঠ মতপরঃ। 
বিবিক্তপেবী লঘ্‌[শী বতবাকায়মাননঃ | 
ধ্যানযোগপরো নিতাং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ 


সোগচধ্যা | 
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যোগী যুজীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ | 
একাকী যতচিততাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ 
অন্তঃকরণকে ধৈর্যের দ্বারা প্রশীস্ত করে ভয়শৃন্য হয়ে অর্থাৎ, 
যোগ করলে পাছে মরে যাই, বা সাংসারিক স্থখভোগ বিমর্জন 
দিতে হয়, কিনা" সাধন করে বর্ধি কোন ফল লা হয, তবে এদিক 
ও দিক ছুইদ্দিক যাবে-_এই ভয়কে বর্ন করতে হ'বে, নচে 
দৃঢ়তা আসিবে ন। ত্রহ্মচারীব্রতে স্থিত হয়ে, অর্থাৎ গুরুশুত্রযা ও রি 
শুক্রধারণে সচেষ্ট হইয়া! সাধন করিতে হইবে। শুক্রধারণ করিতে... 
ন| পারিলে যোগাঙ্াস করিয়। কোন সফল পাওয়া যায় না, বরং 
হিতে বিপরীত হুয়। যিনি এ বিষয়ে সাবধানী তিনি শীঘ্রই যোগফল 
লাভে সমর্থ হন। এইরূপে বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত 
করিয়। মচ্চিতত, মংপর ও সমাহিত হইয়া! যোগী অবস্থান করিবে | 
মনে বিষয়বাঞ্ছা বেশী হলে যোগ হয় না, এইজন্য ভর্গবানকে প্রিয় 
বোধ হুওয়। চাই, তাহাকে প্রিয় ঝোধ করিতে পারিলে মচ্চিত্ত হওয়৷ 
শক্ত নয় এবং মতপর হইয়া অথাৎ পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হয়, নিজের গায়ের জোরে করিব বলিয়া হোৎকামী করিলে 
কিছু হইবে না। ভাক্ত বিগলিত চিত্তে তাহার চরণাশ্রয় করিয়।, 
তাহারই উপর যোগী একান্ত নির্ভর করিয়া অবস্থান করিবেন। 
কি রকমে প্রথনাভাাসীকে মন সমাহিত করিতে হইবে 
তাহারই উপায় বলিতেছেন। পাক্ক! যোগী সহজ কোলাহলের 
মধ্যেও আপনার চিত্তকে তাহার সুচাক চব্ুণে যোগবুক্ত করিয়! 
রাখিতে পারে। তিনি যে অভয় পরমানন্ন অবস্থা লাভ করেছেন, 


২৩৮ অভ্যাপযোগ 


তাহাতে আর জন কোলাহলে কি করিৰে | তিনি সমস্ত নরনারীর 
মধ্যে তাহার অপরূপ বূপয়াশি দর্শন করিয়া মুদ্ধ ও বিহ্বল হইয়] 
যান। মনে করিবামাত্রই মনকে বহছিবিষয় হইতে অন্ত মুখীন করিয়া 
লইতে তাহাদের একটুও বিলম্ব হয় না। (কিন্তু যাহার কাচা 
স্াহাপ্া! মাত্র সাধন সুরু করিয়াছেন, তাহারা সঙ্গশৃন্য হই একাকী 
একাস্ত স্থানে নিরস্তর বাস করিবেন ) চিত্ত ও দেহকে সংযত করিয়া 
নিরাশী অর্থাৎ আকাঙ্মাশূন্য হইয়া এবং পরিগ্রহ শৃন্ত হইয়া, মনকে 
সমাধান করিবেন। লোকদঙ্গ চিত্ত সমাধানের অন্তরায়, লোভাতুর 
চিত্তে বিষয়ের ক্মাকাজ্ঘা! থাকিলেও মনকে সমাহিত কর! কঠিন । 
দেহের চাঞ্চল্য ও স্থির অবস্থা! প্রাপ্তির ঘোর অন্তরায় | উসখুন করা, 
এদ্দিক ওদিক চাওয়া, বা একস্থানে একভাবে বনিয়৷ থাকিতে না! 
পারা-_-এ সমস্ত যোগসিদ্ধির অন্তরায়। এইজন্য আসন, মুদ্রা ও 
স্থিরদৃষ্টি অভ্যাস যোগীর! প্রারস্ত মুখে অভ্যাস করির। থাকেন। 
পাতঞ্জল দর্শনে আঁছে 


দুঃখ দৌন্মবনস্যাঙ্গ মেজয়্ব শ্বানপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসইভুবঃ । 


দুঃখ) ( আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ) দৌমনস্য, 
_ ইচ্ছার বিরুদ্ধ কিছু হইলে মনের যে ক্ষোভ অঙ্গমেজয়ত,---'এগ 
সকল যে নড়ে বা অস্থির হয়, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস,--ইহারা বিক্ষেপের 
সহভূ. অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্রেই ইহারা আসে, সমাহিত চিত্তে আসে না। 
ুত্রাং চিন্তকে সাহিত করিতে হইলে এই সকল অন্তরায়গুলিকেও 
লষ্ট করিতে হইবে । বিচার ছারা ছুঃখ দৌমনদ্য, প্রাণায়াম দ্বারা 


ব্রহ্মবিদ্ভা, যোগাভ্যাস ২৩৯ 


্বাসপ্রশ্থাস এবং আসন অভ্যাস দ্বার! শরীরের বিখলাত! ও 
অস্থিরতাকে জয় করিতে হইবে। 
“স্থির স্থখমাসনম্* যোগদর্শনঃ সাধনপাদ। 
নিশ্চল ও সুখে বসিতে পারাই আঙন। গ্ান্র অবয়ব এদিক 

গদিক হেলিবে না, অথচ বদিতে কোন কষ্ট না হয়,পা টন্‌ টন্‌ না 
করে,এডন্ত অসমতল স্থানে বা বক্রভাবে বা কুক্জ হইয়া বসিতে নাই। 
মেরুদণ্ডকে সরল রাখিয়া পত্রিরুন্নতং সমং স্থাপ্য শরীরং-_-বক্ষ। গ্রীব! 
ও শির এই তিনটি স্থানকে উন্নত রাখিয়। পদ্মামন, শ্বস্তিকানন বা 
সিদ্ধাসন করিয়! বসিতে হইবে 1 কিন্তু দেখিতে হইবে আপন করিতে 
গিয়া সহজাবস্থা হইতে আরও অধিক ক্লেশ উৎপন্ন না হম্ন। গীতাতেও 
ভগবান বলিয়াছেন 

গুচৌদেশে প্রতিষ্টাপ্য স্থিবমামনমাত্মনঃ। 

নাত্যুচ্ছি,তং শতিনীচং চেলাজিনকুশোভরম্‌ । 

তন্রৈকাগ্রং মন: কৃত্ব। যতচিত্তেন্িয়ক্রিয়ঃ। 

উপবিশ্তসনে যুঞ্জ্যান্‌ ঘোগমাত্মবিশ্তদ্ধয়ে ॥ 

সমংকায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্রচলং স্থিরঃ। 

প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং শ্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ 
পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়। এই আসন যেন 

অতি উচ্চ ব! অতি নিয় না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগাঁজিন, 
তদুপরি বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া আসন গ্রস্তত করিতে হইবে। সেই 
আসনে উপবিষ্ট হইয়। মনকে বিক্ষেপ রহিত করিয়া চিত্ত এবং 
ইন্জিয়ের ক্রিয্না সংযত করিরা যোগাত্যাস করিবে। 


২৪৯ অভ্যাসষোগ 


সমংকারশিরোশ্রীবং--দেছের মধাযভাগ) শির এবং গ্রীবা অর্থাৎ 
মূলাধার হইতে মগ্তক পর্যন্ত সমং -_ মেরুদণডুকে সরল বা অবক্র 
ভাবে স্থির ব্রাখিয়! স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ চাক্ষুষ 
বৃত্তিকে অন্যান্য দিক হইতে আকর্ষন করির়! ব্রহ্থাকারকারিত ভাবন! 
সহ নির্মল আকাশে স্থাপন করিয়! ইতস্ততঃ না দেখিয়া মনের 
উপশান্তির জন্য--যোগাভাংগ করিবে। 
যুঞজশ্নেবং সদ্দাত্বানং যোগী নিক্তমানসঃ। 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ 

উক্ত প্রকারে সর্বদা আত্মানং ধুগ্রন্--অথাৎ মন নিজোধ 
করিয়া, সংযত মানন হইয়া, মৎস*স্কাং অথাৎ মৎম্বরূপে অবস্থিতি 
রূপ যে নির্বাণ মোক্ষ বা পরমাশাস্তি যোগী লাভ করেন। চিতের 
বহির্গমন বৃত্তি প্রবাহ অভ্যাস বশতঃ রুদ্ধ হইয়। আত্মাতে সমাহিত 
হয় তখন আর বাহিরের বিষয়ে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তিই মনের 
থাকে না। এইরূপে মন যখন বুত্তিশূন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
মন যখন থাকে না, তাহাই পরম নিবৃত্তি ব পরমোপশাস্তির অবস্থা । 
,এই অবস্থার অবিস্া একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, সুতরাং 
যাবতীয় দুঃখ ক্লেশের পরিসমাপ্তি হয়। ব্রঙ্গানন্দমগ্রচদ্ধ আর 
অনাত্ম বস্তু প্রাপ্তির অভিলাষই করে না। ইহাই প্রন ।৭রুদ্ধ 
অবস্থা। এমন কি দেববাঞ্চিত এশ্বধ্যও বোগীর হ্বপ্দপ-নিম 
অটল চিত্তকে গ্রলুদ্ধ করিতে পারে ন। যে তাহাকে পাইয়াছে 
দে আর জাগতিক বন্ত চাহিবে কেন? তবে বাহার! নেরূপ 
অভ্যুৎকৃষ্ট অবস্থা! লাভ করিতে পারেন নাই সেই সকল বিষয়াক্ট 


ঘোগাভ্যাসের ফল। 
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চিত্তই মধ্যপথে বিভুতি লাভ করিয়! বিমুগ্ধ ও বঞ্চিত হন। (সেই 
জন্ত জোর করিয়! বলিতে হইবে--আমি অন্য কিছু চাই না, হে গ্রভূ, 
শুধু তোমাকে চাই। ) ৮ 


ভগবান প্রত্যক্ষ ষদ। বিনিক্নতং চিত্তমাত্মন্টেবাবতিষ্ঠতে | 
হান কখন?  নিঃম্পৃহঃ সর্বকামেভ্ো। যুক্ত ইত্যচাতে তদা॥ 


যখন চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া কেবল আত্মাতেই অবস্থান 
করিবে, এবং সর্বপ্রকার কাম্য বস্ত লাভে স্পৃঙ্গ শৃন্ত হইবে, কোন 
প্রকার পরশ্বর্যা লাভের ক্ষীণাশাও মনে জাগিবে না, তখনই বুঝিতে 
হইবে যোগী যোগপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই যুক্তাবস্থারই নাম আত্ম- 
সাক্ষাৎকার। 
যথ। দীপো! নিবাতস্থবো। নেঙ্গতে সোপম। স্বৃতা। 
যোগিনে। যতচিত্তস্ত যুঞ্জতো৷ যোগমাত্মনঃ ॥ 
যত্রোপরমতে চিন্তং নিরুদ্ধং ষোগসেবয়। 
যত্র চৈবাত্মনাত্বানং পপ্ত্নাত্ুনি তুষ্যতি ॥ 
সুখমাত্যন্তিকং যতদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহামতীব্দরিযম্‌। 
বেত যন্ত্র ন চৈবার়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ | 
যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যম্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 
তং বিস্তাদ্ ছুঃখসংযোগবিয়োগং যোগনংজ্কিতম্‌। 
বায়ুশূন্য দেশে দীপ যেরূপ বিচলিত হয় না সেইবপ যোগানুষ্টানশীল 
নিরুন্ধচিত্ত ধোগীর অন্তঃকরণবৃতিসমূহ বিষয়াদি সম্পর্কশূন্ত হওয়ায় 
১৬ 


ঘোগসিদ্বির লক্ষণ 
সমাধি কি ? 


চে 


২৪২ .. অভ্যাসযোগ 


যখন অচঞ্চল ভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে; যে অবস্থা- 
বিশেষে “যোগলেবয়া* যোগাভ্যাল দ্বারা চিত নিরুদ্ধ হইয়া! উপশম 
প্রাপ্ত হয়; এবং যে অবস্থা বিশেষে 'আত্মনা” গুদ্বান্তঃকরণ দ্বারা 
“আত্মান” আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়৷ “আত্মনি এবভুষ্যতি* আত্মাতেই 
পরম তুষ্টি লাভ করে, তাহারই নাম মাধি। এই অবস্থায় দেহদৃষটি 
না থাকায় বিষয় হেতু তৃপ্তি বলিয়া কিছু থাকে নাঃ এইরূপে রজঃ ও 
তমোগুণের তিরোভাব বশতঃ চিত্তের শুদ্ধ নির্দল অবস্থা প্রকাশিত 
হয় এবং এপ শুদ্ধচিত্তে পরমাত্মার প্রকাশ অনুভব হয়--তাহাই 
পরম ন্ুখরূপ ব্রহ্ধানন্দ বা সাক্ষাৎ জ্ঞানমূত্তি, ইহা সর্বগ্রকার বিষয়- 
হুথাদির অতীত অবস্থা । এই অবস্থ। বিশেষে একপ্রকার আত্যন্তিক 
গুদধবুদ্ধিগ্রাহ সুখের অন্থুভব হয়) ইহা প্রকাশ করা যায় 
না, কারণ ইন্দ্রিয় মন সেখানে কিছুই থাকে না। তবে মনে হইতে 
পারে) বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ না! থাকিলে সে স্থ অনুভব 
করিব কি প্রকারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন “অতীন্দরিয়ম্, 
ইন্্িয়রা যেভাবে যেরূপ সুখের আস্বাদন করে ইহা মেরূপ নহে । 
ইহা কেবল মাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্‌, সে বুদ্ধিও আবার আত্মাকারা, স্থতরাং 
বিষয়াদির ছায়া পর্যন্ত তাহাতে পড়িতে পারে না, অতএব যাহাতে 
অবস্থিত হইলে আর আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হইতে হয় দল, ঘাহ! 
নিরবচ্ছিন্ন স্থির অথচ নিরাবলম্ব। তাহাই সমাধি। এনে হইতে 
পারে বুদ্ধির এই আত্মাকারকারিত ভাবে যে মুখের কথা বলা 
হইল, তাহা 'কতকট। ফাকি। বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ এই 
আত্বস্বপ্ূপকে প্রাপ্ত হইলে অন্ত কোন লাভকে লাভ বলিয়াই মনে 
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হয় না। যদি আত্মানন্দ ভাবটা কেবল রসহীন শৃন্তমাত্র হইত, 
তাহা হইলে ইহার ব্দলে - যোগীরা অন্য শুখকে সুখ বলিয়া 
মানেন না কেন? ইহাতে বুঝ! যায়--ইন্দিয়গ্রাহ না হইলেও, 
&ঁ অবস্থাই-_নিরতিশয় সুখরূপ, কারণ তাহাতে অবস্থিত হইলে 
আর শীতোষ্ণাদি গুরুতর দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। যে অবস্থার 
ছুঃখের লেশাত্র স্পর্শ হয় না, তাহাই 'যোগপংজ্িত' যোগশক বাচা 
জানিবে। সাধারণতঃ লোকের যে সুখ সম্বন্ধে যে ধারণ! আছে সে 
স্থখের লেশ মাত্র ইহাতে নাই, অথচ কোন প্রকার হুঃখও এ অবস্থা 
ভেদ করিয়া যোগীকে ক্িষ্ট করিতে পারে না। সুখের জন্তও স্পৃহা 
নাই, দুঃথের জন্য ও বা।কুলত। নাই-_ইছাই প্রক্কৃত যোগ বা সমাধি। 
কোন কিছুর অভাব হইলে ছুঃখ এবং তাহার পুরণ হইতে বৈষয়িক 
শুখদুঃখাদির উৎপত্তি হয়। ইহাতে যোগ ও নাই, বিয়োগও নাই, 
বামে দক্ষিণে হেল। নাই--মধ্যাবস্থায় স্থির। ইহারই নাম ত্বন্বাতীত 
অবস্থা । ইহা কি প্রকারে আয়ত্ব করিতে হইবে-. 

প্রশাস্তমননং হোনং যোগিনং শুখমুন্তমং | 

উপৈতি শরান্তরজসং ব্রহ্ম ৃতমকল্মবম্‌ ॥ 

রজোগুণ হেতু মন চঞ্চল হইলে তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার 

দ্বারা আত্মবশীভৃত করিতে করিতে রজোবৃত্তি শান্ত হইয়া আলে,তখন 
প্রশান্তচিন্ত নিষ্পাপ, ব্রঙ্গতব প্রাপ্ত যোগীকে উত্তম সুখ আশ্রয় করে। 

যুঞ্জনেবং স্দাআ্মানং যোগী বিগতকল্ষঃ। 

সুথেন বক্ষমংস্পর্শমত্যন্তং নুখমস্্ুতে ॥ 

মনবুদ্ধি হেতু নুখছ্ঃখাদি-সম্পর্ক-শুস্ত আত্মাতে নুখহখাদির 
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গ্রতিবিষ্ব পড়ে। কিন্তু সেই মনবুদ্ধিই যখন আত্মাকারাকারিত 
হইয়। যায়-সে সময় আর জাগতিক সুথছুঃখের তরঙ্গাতিঘাতে 
মূন বুদ্ধি উদ্বেলিত হয় না; এইরনপে আগ্মবশীকৃত যোগী বিগত- 
পাপ হইয় 'ব্রঙ্গসংম্পর্শ' রূপ অবিগ্ভনিবর্তক যে «. "নতম সুথ-- 

ভাহাই তখন ভোগ করেন। যোগীর তখন জীবনুক্তি হয়। 

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগবুক্তাত্ম। সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
যোগাভ্যাসের চরম ফল কি তাহা বলিতে- 
ঘোগীর চরম সাক্গা+ ছেন। যোগাভ্যাস দ্বার সমাহিত-অন্তঃকরণ 
8 যোগী সর্ধজ্র সমদর্শী হন। কারণ আত্ম। কি 
আত্মদর্শন। 

তাহা তিনি জানিয়াছেন। এবং সেই আত্মকে 
তিনি ষখূন “অথওমগুলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাঁচরম্ত__বলিয় 
গ্রত্যক্ষ দর্শন করেন তখন আর কিরূপে অসমবুদ্ধি হইতে পারেন? 
তখন লৌকিক জ্ঞাতি, কুটুম, স্বজন, বন্ধু এমন কি নি.এর দেহটারও 
পৃথক অস্তিত্ব অনুভব হয় না, সুতরাং তিনি কাহারও প্রতি দ্বেষ- 
বুদ্ধি বা৷ প্রিয়বুদ্ধি রাখিতে পারেন না। তিনি তবে কি দেখেন » 
বঙ্ধাদি স্থাবরাস্ত সর্বভূতে অবস্থিত নিজ আত্মাকে দেখেন এবং 
নিজ আত্মাতে সর্বভূত অভিন্নভাবে রহিয়াছে দেখিতে পান। 
দেহাদি অবস্থ। অবিষ্ভাকৃত, সেই অবিদ্ভাই যখন থাকে না, তখন 
দবেহভাণও থাকে না, দেহভাণ ন! থাকিলে তেদভাব লক্ষিত হইতেই 
পারে না। সুতরাং সর্বত্র ব্রহ্মদৃটি হেতু সত্রজালে বস্ত্র এবং 
বন্ত্রে হজ দর্শনের হ্যায় আত্মাতেই প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চার্দিও 


ব্রঙ্গবিদ্া, যোগাভ্যাস ২৪৫ 


আত্মাতিরিক্ত কিছু নহে এইরূপ সম্যক দর্শন ছারা তাঁহার বৈষম্য- 
বুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। 
যো মাং পশ্ততি সর্বত্র সর্বঞ্চ মন্নি পশ্তুতি | 
তন্তাহং ন প্রণশ্তামি সচ মে ন প্রণশ্ততি ॥ 
যে ঘোগীপুরুষ সর্বজ্জ, জাগতিক সকল পদার্থে আমাকে 
দেখিতে পান, এবং আমাঁতেই সমস্ত ভূতজজাতকে দেখেন, তাহার 
নিকট আমি অবৃপ্ত থাকি না, একাত্মতাহেতু দেও মামার পরোক্ষ 
বা অবৃপ্ত হয় না। 
সমাধি মোটামুটি ছুই প্রকার। সংপ্র্তাত ও অপংপ্রপ্াত। 
ধ্যান গভীর হইলেই সমাধি আসন্ন হয়। 
/ ধ্যান করিতে করিতে যখন ধ্যেয় বস্তুঘাত্র জাত 
হয়, এবং অন্য সব ভুলিয়া! যাওয়া যায়, তাহাই সংগ্রচ্াত সমাধি ) 
আর অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি এই-- 
মনসে। বুতিশৃন্তস্ত ব্রহ্মকারতয়! স্থিতিঃ | 
য| সম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥ 
্ মন বৃত্তিশৃন্ত হইয়া যখন ব্রহ্জাকারে অবস্থিত হয়, যে অবস্থায় 
জ্ঞান, জেয়। ও জ্ঞাতার পার্থক্য লক্ষিত হয় নাঃ তাহাই অপংপ্রজ্ঞাত 
সমাধি | 
যেমন্‌ ধ্যানাবস্থা হইতে সম্প্র স্াতে আসা যায়, তদ্রুপ সম্প্রদ্জাত 
সমাধি হইতে অমন্প্রজ্জাত সমাধিতে উপনীত হওয়া যায়। যদিও 
সমাধিদাধন অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু প্রত্যহ নিন্নদিত চেষ্ট। করিলে 
ষেইহ। আয়ত্ত কর! যাঁর দে ব্ষিরে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ 


সমাধি-সাধন। 


চে 
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চিতে ক্ষণে ক্ষণে অসংখ্য বৃত্তির উদয় হয়। একটি চিন্তা আক 
কটি হইতে ভিন্ন। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন ব্বত্তির নিরন্তর 
উদয়ের নামই বিক্ষিপ্তাবস্থা। ইহা সমাধির অত্যন্ত প্রতিকূলভাব। 
ই বিক্ষেপভাবকে সাধনবিশেষের দ্বার স্থির করিতে হুইবে। 
অভ্যাসঘ্বার! এই ভয়ঙ্কর চিতবিক্ষেপ প্রশমিত হয়। (এই অভ্যাসের 
সহিত চিত্ত বদ বৈর্রাগ্যযুক্ত থাকে, তবে সোণায় সোহাগ! হয়। 
কারণ বিষয়ানুরাগবশতই চিত্ত অধিক বিক্ষিপ্ত হয়।) বিষয় হেয় 
খই ধারণা দৃট়ীভূত হইলে মনের অনেক কল্পনা কমিয়! যায়, 
গ্মুতরাং সেই পরিমাণে চিত্বও স্থির থাকে । যে বিষয়ে মনের 
অনুরাগ বেশী সেই চিন্তাই মন বেশী করে। যদ্দ এইরূপে 
কোন সাধু, গুরু অথব। ইঠমূর্তি প্রি বোধ হইয়। থাকে, তবে 
তাহাও পুনঃপুনঃ চিন্তা কর! স্বাভাবিক। এইচিন্তার একতানত। 
হইতেই ধ্যানাবস্থা। পূর্ণতা লাভ করে। ধ্যানাবস্থায় একই বৃত্তি 
ঘহুন্ণ স্থায়ী হয়। যাহার! নিত্য অত্যাস করেন তাহার! জানেন 
যে চিত্ে ক্ষণে ্গণে কত অসংখ্য বৃত্তির উদয় হইয়। থাকে, সেই 
'চিত্তেই আবার অভ্যাসবলে একই বৃত্তি বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। প্রথম 
ধ্রথম ভিন্ন ভিত্ত্র কত বৃত্তির পর বৃত্তির উদয় হয়, তারপর তাহ! 
হ্বাস হইয়া! একই প্রকারের ন্ষণস্থায়ী বৃত্তির উদয় হইতে খাকে, 
তখনই বুঝিতে হইবে আট! ধরেচে। তারপর একই 1৪ অধিক- 
ক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে । এই অসস্থায় নিদ্রালুর চক্ষের মত চ্ষু 
জড়াইয়। আসে, ভারী হইয়৷ যায়। মন কথা কহিতে চায় না, 
ইন্দ্রিয়! এলোমেলো! ভাবে বিষয় গ্রহণ করে, কখনও করে না, 
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ঠিক নিদ্রা আসিবার পূর্বে যেমন হয় । তারপর ধ্যানাবস্থা আরও 
গভীর হইলে, বাহ্‌ বিষন্ন শরীরাদিও বিশ্বৃত হয়, কেবল 
ধ্যেয় বিষয় স্পষ্ট জাগরূক থাকে-_তাহারই নাম সমাধি। এই 
সমাধি অবস্থা হইতেই যাহা জানিবার তাহার চরম জ্ঞান হইয়! 
থাকে । এই সময় অনেক অলৌকিক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। 
কিন্তু সে সব নানাঁভাব, পৃথক জ্ঞানের হশ্ম সোপানসরম্পর। 
অতিক্রম করিয়। নির্ব্বিকল্প চরম অবস্থায় উপনীত হওয়া যাঁক়। 
উহাই প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার। সুক্ষ বিষয় বুঝিতে হুইলেই 
যেমন আমরা মনকে স্থির করিয়া লই অর্থাৎ বাহ ব্ষিয় 
হইতে ইন্দ্িয়গুলিকে প্রত্যাহত করি, নচেৎ সঙ্গ জ্ঞান হনব না, 
কোন ভাঁল বিষন্ন বুঝা যায় না, সেইরূপ আত্মঙ্ঞান চরম সুঙ্ষজ্জান ) 
মনে স্ুল বাহবিষয়াদির একটুও প্রভাব থাকিতে সে পরম 
জ্ঞানের উদয় হয় না। সেই জন্য বিশেষ সতর্ক হইকস। বাহা বিষন্ন 
হইতে মনকে ফিরাইয়া আত্মস্থ করিতে হয়। ( এইক্ূপ পৌরুষ 
প্রযত্ব দ্বার! সমাধি সিদ্ধ হইলে “বিবেকথ্যাতি” বা প্ধতভ্তর| প্রজ্ঞার” 
উদ্দয় হয়)--ষে প্রজ্ঞ। আর কখনও নষ্ট হয় নাঁ। ইহাই কৈবল্য 
ুক্ি। ) 
_ এষা ত্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি। 
স্থিত্বাস্তামস্ত ক!লেপি ব্রহ্ম নির্বাণমৃস্থতি ॥ 

(হে পার্থ, ইহাই ত্রাঙ্গী স্থতি, ইহাকে যিনি পান, তিনি আৰু 
সংসারে মোহপ্রাণ্ড হন না। মৃত্যুকালেও যদ্দি এই জ্ঞানে অবস্থিতি 
করিতে পার যায়, তাহ! হইলেও ব্রহ্গনির্ধাণ প্রাপ্তি হয়। ) 


২৪৮ অত্যাসযোগ 
সমাধিস্থ বাঁ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন-_. 


“প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ধধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্যেবাত্মন! তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ 

যঃ সর্বত্রানভিত্নেহস্ততৎ প্রাপ্য শুভাগুভম্‌। 
নাভিননতি ন দেষ্টি তন্ত গ্রজা। প্রতিষ্ঠিত ॥* 


যিনি মনোগত কামনাঁসমূহকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং আপনাতে 
আপনি তুষ্ট, অর্থাৎ যাহার তৃপ্তর জন্য বাহিরের কোন বস্তুর 
প্রয়োজন হয় না, পরমানন্দ স্বরূপ আত্মাতে যিনি ডুবিয়া গিয়াছেন 
তিনিই সিদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত_এই লক্ষণান্বিত পুকষকেই স্থিত প্রজ্ঞ বল 
যায়। (ইচ্ছা, ছে, সুখ, ছুঃখাদি অনাত্মধন্ম ) মন যতক্ষণ থাকে 
ইহার! ততঞগ্ষণ থাকিবেই, কিন্তু, সমাধির সময়ে মনোনিবৃত্তি হওয়ার 
অনাত্মধশ্ম সকল তিরোহিত হইয়! যায়) ( তখন সমুজ্জল জ্ঞানস্যা 
স্বকীয় গ্রভায় উত্তাসিত হইতে থাকে, সাধক তখন কোনরূপ অজ্ঞান 
বা অভাব আবরণ না থাকায় শির্শল ব্রহ্গানন্দ-অমৃতরূস লাভে 
শবিভোব হইয়া আত্মারাম ও আত্মক্রীড় হইয়া! যাঁন।) এখন কথ। 
হইতেছে সমাধিস্থ পুরুষের এ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্ত 
তষ্টপ্রহর তো আর সমাধি খাকে না। যথন যোগী সমাধি হইতে 
ব্যুখিত হন তখন তো! সবার মন ফিরিয়] আসে, দে মন তখন সংসারা- 
দিতে আসক্তি গ্রকাশ করে কিনা তাহছারই উত্তরে ভগবান 
রলিতেছেন--যোগী পুনঃ পুনঃ সমাধিঘগ্র হইয়া এরূপ আত্মহারা 
অবস্থ। লাভ করেন যে তিনি বাখিত অবস্থাতেও পুত্রমিজাদি সর্বত্র 
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অনভিন্নেহ অর্থাৎ স্েহযুক্ত হ'ন না। আত্মাতে তাহার এত 
গ্রীতি যে অনাত্বপদার্থ স্ত্ীগুতাদিতে বা এই দেহের নুখহ্ঃথে 
তাহার হই ব| দুঃখিত হইবার সম্ভাবনা! নাই। তিনি প্রিয় বা 
অপ্রিয় বস্ত পাইয়া অভিনন্দন বা নিন্দা করেন না, তন্ত প্রজ্ঞ! 
প্রতিষ্টিতা--এবপ ব্যাক্তিরই প্রজ্ঞা গ্রতিষিত, অর্থাৎ জ্ঞানে 
অচলগ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। 

এই স্থিত গ্রজ্ঞ পুরুষ অনায়াসে প্রত্যাহার করিতে সমর্থ, তাই 
ভগবান বলিতেছেন__ 

যদা সংহরতে চাঁয়ং কুর্মোহঙ্কানীব সর্বশঃ | 
ইন্জরিয়াণীন্জিয়াথেভ্যন্তস্ত প্রন্ঞ। গ্রতিষ্টিতা ॥ 

কৃম্ম যেমন আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইবামাত্রই নিজ শিরঃ- 
পদাদি অঙ্গের সঙ্কোচ কবিয়া লয়। সেইরূপ ইচ্ছামাত্রই যে যোগী 
ইন্দ্িয়বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে অনায়াসে সহজে সংহরণ করিতে 
পারেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিত। সে গ্রন্ঞা আর কিছুতে নড়িবার 
নয়। (পৃজাপাদ মহধি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন প্যিনি যোগমার্গ 
অবলম্বনপূর্ব্বক রাগদ্েষের পরিহার, লোষ্টরকাঞ্চনে সমদৃষ্টি ও 
সংসারবাসনার বিসর্জন করেন তিনিই ভক্ত।) তিনি দান, ভোজন, 
বা হছননাদ্দি যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, 
তজ্জন্য নুথছুঃখাদিতে তাহার সমান জ্ঞান হইয়া থাকে । তিনি 
ইষ্টানিষ্ট ত্যাগ করিয়া কর্তব্য বোধে একমাঝ্র উপস্থিত বিষয়ের 
অনুষ্ঠান করেন, তিনি কোন কালে কোনরূপে অভিভূত হন না। 





নবম অধ্যায় 
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পূর্ব্বে যে সমস্ত জ্ঞান যোগাদির সাধন! বলিয়া আসিয়াছি তাছ' 
সমস্তই অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পার! যায়। বাঁসনাকে 
বিদুরিত করা বা কল্পনাকে সঙ্কুচিত করা 
সমন্তই অভ্যাসের দ্বারা হইতে পারে। এই 
আত্যামকে আয়ত্ব করা খুব শক্ত নয়। চেষ্টা করিলেই দিদ্ধির 
সম্ভাবনা! । মানুষ যে বাসনাকে বিদুরিত করিতে পারে না-_ 
তাহার কারণও অভ্যাস। আমাদের বাসনার জোত ষে প্রতি, 
নিয়ত অণ্তভ পথে ধাবমান হইতেছে, ইহা কি অশুভ অভ্যাসের 
ফল নহে? আধার যদি তাহাকে গুত পথে ফিরাইবার চেষ্টা করি, 
তবে কেনই বা অকৃতকার্য হইব? অগুভকে গুভের দিকে 
"ুঁফরাইবার চেষ্টার নামই তো! পুরুষার্থ। কুবাদনা ও কুচিন্তার মননে 
যেমন চিত্ত কুকার্ধ্যে আসক্ত হইয়া থাকে তেমনি শুভবানন! বৃদ্ধি 
করিতে পারিলেই মঙ্গলের পথে দ্বতই চিত্তের গতি হহবে। 
যাহা অভ্যাস করিবে, তাহাই আয়ম্ত করিতে পারিবে । পৌরুষ 
ও প্রযত্ধে কোন অভীষ্ই সিদ্ধ হইতে বাকি থাকে না।) পৌর" 
সহায়ে চিত্তগুদ্ধি ও তাহা হইতে তত্বজ্জান এবং বৈরাগ্যোদয় হইলেই 
সমস্ত অমঙ্গল নিবৃত্ত হয় এই চিত্তপশুদ্ধি লাভ করিবার জন্যই 


আঅভ্যাই পুরুষকার। 


অভ্যাস পৌরুষ ব! প্রযত্তবের ফল ২৫৯ 


শান্তবাকা, গুরুবাক্য এবং সাধুবাক্য শ্রবণ করিতে হুইবে। 
ইতিপূর্বে ইহা বন্থবার বলিয়াছি-_পুনরায় বলিতেছি যে আপনার 
খেয়াল মত চলিলে হইবে না। অনেকে নিজে চিন্তা করিয়া যাহা 
বুবিতে পাবেন না, তাহাই তাহাদের ভ্রমঘুক্ত বলিয়া ধারণ! জন্মে ৮ 
কিস্ত এই জগদ্ব্যাপার, আত্মতত্ব, ও ত্রন্জ্ঞান নিবিড় বুহস্থাময়» 
তাহা বুবিতে হইলে আমাদের এই ক্ষুদ্র অপূর্ণ মন্তিষ্কটির উপর 
নির্ভর করিলেই চলিবে না। আপনার চপল বুদ্ধিকে একটু 
সংযত করিয়া, সদ্‌্গুরুপ্রমুখাৎ ভত্রান্ত খধিবাক্যগুলি শুনিতে 
পারিলে ও তাহাদের উপদেশ মত চালতে পারিলে--তবে বথার্থ 
তত্বজ্ঞানে অধিকার জন্মিবে। নচেৎ যতই তর্ক করি বা আক্ষালন 
করি, সমস্তই ব্যর্থ বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হইবে। ধোঁকা কোন 
কাজেই মিটিবে না, বরং সন্দেহ আরও বাড়িয়া যাইবে। তাই 
বলিতেছি হ্বেচ্ছাচারী হইলে চলিবে না, স্বেচ্ছাচার মত চেষ্টা 
করিলে, তাহাকেও পুরুঘার্থ বলে ন।। ভগবান গীতায় বলি- 
য়াছেন “যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামচারত্ঃ। নস সিদ্ধিম- 
বাপ্রেতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥৮” শান্বিধি না মানিয়া যে 
যথেচ্ছ আচরণ করে সে তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, সুখও পায় না, 
মোক্ষও প্রাপ্ত হয় »। শান্ত ও সদৃগুরু বাকা মানিয়। চলিতে 
পারিলে এ জগতে অসাধ্যসাধন কিছুই নাই। আজকাল লোকে 
ষথেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া কুভোজন ও কামোপোভোগ-পরায়ণ 
হইয়! প্রতিদিন বাসনার দাস, স্ত্রীজিত ও নিবীর্ধ্য হইতেছে__ 
তাহাদের কোথ| হইতে উৎসাহ, উদ্যম থাকিবে? শান্ত্রবিধি 


৫২ অভ্যাসযোগ 


আনিয়া চলিবার সে সামর্থ্য সে ব্গচর্ধ্যের বল কই? তীহীর! 
উচ্ছ লতার বশবর্তী হইয়া কার্য করিতে গিয়া শাস্ত্রের অভিপ্রায়কে 
ব্র্ঘ করেন এবং কোন স্ুফলই লাভ করিতে পারেন না। ই 
অবশ্যই শান্ত্বের দোষ নছে, ইহা আমাদেরই কুকর্ম্ের ফল। ইহার 
প্রতীকারও শীস্্রবিধি মানিয়াই কৰিতে হইবে। 

অনেকে বলেন আজকাল আর দে সব সাধন, অনুষ্ঠান, 
পেরেও উঠ যায় না আর অত অনুষ্ঠাননিয়মাদি করিতে ভালও 
লাগে না। উহাতে কোন বিশেষ আনন্দ 
পাওয়৷ যাঁয় ন1, অনর্থক একটা অভ্যাসের 
বোঝ! বহিয্ন] মরায় লাভ কি? বাস্তবিকই 
যে কার্যে কোন আনন্দ পাওয়া! যাঁয় না, বা যাহাতে কোন রদবোধ 
না হয়, সে কাধ্য অভ্যাস করিতে গেলে মন ম্বভাঁবতই বিদ্রোহী 
হুইয়। উঠে, কিন্তু অভ্যাসেরও আবার এমনি প্রভাব, ষে অভাযম 
করিতে করিতে অভ্যস্ত বিষয়টিতে ক্রমশ; আপনাপনি রসবোধ 
হুইতে থাকে । এই রসবোধ যদি না হইত কোন লোকই তাহা 
হইলে আপনার প্রবৃত্তির প্রতিকুল বিধনকে কখনই আয়ত্ত করিতে 
পরিত না। 

অভ্যন্ত বিষয় অভ্যাসের গুণে ভাল লাগিবেই লাগিবে "বং 
তাহ হাজার নীরদ বা কঠোর হইলেও, অভ্যাস তাহাকে সহজ ও 
সরল করিয়া তুলিবেই তুলিবে। ছাত্রদের 
মধ্যে দেখ! গিয়াছে শ্বাভাঁবক কাহারও কোন 
বিষয়ে রুচি থাকে এবং কোন বিষয় আদৌ 


অঙ্যাসের শক্তি 
চিত প্রসাদন। 


শদভযাসে আধ্যাত্মিক 
হলবৃদ্ধি হয়। 


অভ্যাস পৌরুষ বা প্রযত্রের ফল ২৫৩ 


পড়িতে ইচ্ছ। করে না । কিন্তু দেখ! গিয়াছে প্রবত্ত ও অভ্যাসের ফলে 
অত্যন্ত অপ্রিয় বিষয়ই আবার অত্যন্ত প্রিয় হইয়। দাঁড়াইয়াছে। 
সেইরূপ যে প্রব্বত্বিটি বহুবার চরিতার্থ কর! হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তি 
পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবল ইচ্ছা! জন্মিয়াঁ 
থাকে তা সৎপ্রবৃত্তিই হক আৰ্র ছুপ্রবৃত্তিই হক । সুতরাং সতত কন 
করিবার অভ্যাম করলে শুভ কর্ম করিতেই প্রবৃত্তি জন্মিবে। 
আত্মসংযমের অভ্যাস করিলে আত্মসং্যমের দিকেই চিত্ত উন্মখ 
হইয়া থাকিবে। গুধু তাহাই নয় সংযম অভ্যাস ঠিক ব্যায়ামের 
মত। ব্যায়ামে যেমন শারীরিক বলবৃদ্ধি করে সদভ্যাসেও 
তেমনি আধ্যাত্মক বলবৃদ্ধি কিয়! থাকে । 

(কোন একটি বিষয় বখন আমরা দু়ভাবে অভ্যাস করিতে 
থাকি, তখনই তাহাকে পুরুষকার বলে ঠ মন অবিরত বিষয়- 
ভাখনার দ্বারা নিয়তই বিক্ষিপ্ত হইতেছে, 
ইহা হইতে কিছুতেই তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত কর! 
যায় না, স্রতরাং এই ছুর্র্ঘ চিত্বকে বহির্বিরষয় হইতে সবলে আকর্ষণ 
করিয়া অন্তর্ণ থে লইয়। যাইবার অভ্যাস দাধন করিতেই হইবে, 
ইহাই আদল পুরুষকার । এই মনোবৃত্তি অসংঘত ও বহির্বচিরণশীল 
থাকিতে কিছুতেই শান্তি বা নুখলাভের উপায় নাই। হৃষ্াশ্ব যেমন 
বিপথে চালিত হইয়া আরোহীকে গর্ভমধ্যে পাতিত করে, তন্তরপ 
এই অপংঘত মন ও ইন্দরিয়গুলি বিবিধ উৎপথে প্রবৃত্ত হইয়! 
মানবকে মোহকুপে পাঁতিত করিয়া দুঃখক্রেশের কঠিন নিগড়ে 
আবদ্ধ করে। বুদ্ধির যতক্ষণ এই প্রকার মালিন্য থাকে, ততক্ষণ 


অভ্যাস্ই পুরুষকার। 


-২৫৪ অভ্যাসযোগ 


স্তাহার জগদৃত্রমেএ্ নিরাপ হয় ন| এবং মিথ্যাভিনিবেশের বশবর্তী হইয়া 
আপনার অহঙ্কারে আপনি বিনষ্ট হয়। জন্মজন্মান্তর হইতে মানবের 
এই মোহ ছুটিতেছে না, সে দেহ হইতে দেছাত্তরে যাইতেছে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বাদনাকে সঙ্গে লই] যাইতেছে সুতরাং পুনঃ 
পুনঃ জন্মাস্তর পরিগ্রহ এবং বিবিধ ছুঃখকেশের কিছুতেই নিবৃত্তি 
হইতেছেনা। এই দেহাভিমানই তাহার সর্ধাপেক্ষ। কঠিন বন্ধন। 
'আত্জ্ঞানের অভাবে এই দেহাভিমান ঘুচিতেছে না। আমাদের 
সমগ্র আর্ধ্যশান্ত্রের উপদেশ-_-এই দেহাত্মবুদ্ধির বিনাশ সাধন কর, 
নচেৎ মুক্তি নাই। মন চঞ্চল হইয়াই বাসনার বশ হয় এবং তাহার 
'বিচিত্র কল্পন! হইতেই বিষয়ের প্রতি দৃঢ় অভিনিবেশ ও তাহা হইতে 
এই*দংস্কার বশতঃ দেহাত্ববুদ্ধি প্রবল হয়, আবার এই দেহাত্ববুদ্ি 
ধ্বংস ন। হইলে মনকে স্থির করা যায় নাঁ। সমাধিঅভ্যাস ব্যতীত 
কিছুতেই এই “দেহাঅবুদ্ধি” বাস্থুল দেহে আমিত্ব জ্ঞানের বিনাশ 
পস্ভব হইবে না। গ্ইহা হেয় এবং ইহা উপাদেয়” ভাবিয়া মন ষে 
অনুরাগ ও বিরাগ প্রকাশ করে ইহাই আমাদের বন্ধন-রঙ্জু। 
মনই পুরুষকার দ্বারা বৈরাগ্ভূষণে মণ্ডিত হইয়া আবার এই মোহ 
বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে । আমার মন যদ আমাকে সাহায্য ন! 
করে, তবে কেহই আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না। কাই 
( বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, প্রাম! কুঠার দ্বারা পাদপকফে যেদন 
ছের্দন করা যায়) তদ্রপ মনের সহায়েই মনকে ছেদন করিতে হয়। 
যাহারা এইরূপ মন দ্বার! মনকে ছেদন করে, তাহারাই পরমপাবন 
পদ লাত করিয়। নির্বাণম্থখ ভোগ করিয়। থাকে ।” ) 


অভ্যান পৌরুষ বা প্রযতের ফল ২৫৫ 


শীতাতেও ভগবান শ্ররু্চ ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন £-- 
বন্ধু রাস্থাত্বনস্তম্ত যেনাস্্ৈবা মুনা জিতঃ। 
অনাত্মনস্ত শত্রত্বে বর্তেতাট্মৈব শত্রবৎ | 

যিনি বিবেকযুক্ত আত্ম! দ্বার! দেহেন্দিক্নের সমষ্টিব্প আত্মাকে বশ 
করিয়াছেন সেই জিতেন্দ্িয় ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু। আর অভ্ধিতেন্দিয় 
ব্যক্তির আত্ম! শত্রুর ন্যায় অপকারে প্রবৃত্ত হয়। সংসার-তোগ-নুখ 
প্রভৃতি অসৎ পদার্থেব জন্য আমরা যে পরিমাণে ব্যাকুল ও চেষ্টিত 
হইয়া থাকি, যদি সংশান্ত্র আলোচনা ও ইন্দ্রিয়সংম পূর্বক এই 
মনকে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতাম এবং মনোনিবৃত্তি হইলে কি 
অপরিসীম শান্তিলাভ হয় তাহা! উপলব্ধি করিয়া দেখিতাম, তাহ! 
হইলে পরমার্থ চিন্তারই অনুসরণ করিতাম, কুকুরের মৃত মাংসখণ্ডের 
আশায় হাড় চিবাইয়। আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করিতাম ন| | 

সংসারে আমরা অত্যন্ত আমক্ত, সংদারের সমস্ত খু'টিনাটিতেই 
আমাদের মন আবদ্ধ, সংসারের অতীত কোন পদার্থের প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি নাই। সুতরাং এই দেহ বা 
এই দেহের ভোগ, কাহারও হস্ত হইতে কিছু- 
তেই নিষ্কৃতি পাইতেছি না। «দত্যমেব জর়তে 
নানু হং-_£সত্যই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যার জয় হয় না।, পার্ধিবতা-সর্বন্থ 
আমর! এই যে পদে পদে সত্যকে অবমাননা করিয়া মিথ্যাকে 
আলিঙ্গন করিতেছি, সাধুবাক্য গ্রহণ করিতেছি না, সহুপদেশ গ্রান্ত 
করিতেছি না, তাহার কারণ আর কিছুই নয়-_-বালক যেমন 
মিথ্যাবাক্ে প্রবঞ্চিত হয় আমর! তেমনি আশার প্রলোভনে গ্রবঞিত 


যোগাভ্যাসে মমবৃষ্টি 
সাধন। 


২৫৬ অভ্যাসযোগ 


হইয়াছি। হায়, এই মায়াবিনী আশাকে পরিহার করিয়া কবে 
'্আামরা “নৃখদা নিরাশাকে' সর্ধতোভাবে বরণ করিতে পারিবঃ 
কবে আমাদের এইরূপ সংসারত্রমরূপ অজ্ঞানতিমির সম্যক বিদূরিত 
হইবে ? এই ভ্রম নিরাল করিবার উপায় কি তাহা জগংগুরু বশিষ্ঠ- 
দেব কৃপাপূর্ববক উপদেশ করিয়াছেন :__ 

*বিচারবলেই এই মিথ্যান্তান দূর হইয়া যার়। পর্বতে 
্ারোছণাদি কর! যেক্প ছুঃসাঁধা তন্রপ বহুকাল হইতে মনুষ্যহদয়ে 
বদ্ধমূল এই সিথ্যাজ্ঞান বিন্ট করা ছুঃসাধ্য। অভ্যাসন্োল 

“ও যুক্তি...সাহায্যে এই জগদ্ভ্রম দূর হইতে 

'অত্যাসে র-অপনোদন পারে। ... সমাধি সহারে বৃত্ত সকলের ক্ষ 
হইলে, দাহ্যশৃন্য অগ্ির স্তায়, নির্বাণ প্রাপ্ত মনকে বিলীন করিয়! বে 
নামরহিত সৎ বিরাজ করেন তাহাই পরমাত্মার রূপ। ..*. সকল 

বন্তর লয় হইলেও যাহা জাগ্রং স্বপ্ন ও সুযুপ্তি এই তিনের অতীত 
তুরীন্ রূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ । ... তাহার জন্ম 

নাই, জর! নাই ও আদি নাই ; তিনি সত্য, নিত্য নিন্মল, শিবস্বরূপ 

ও শূনতন্বরূপ এবং তিনি সকল কারণের কারণ। রূপ, রদ গন্ধ ও 

ম্পর্শাদি যাহা কিছু তুমি জানিতেছ, তৎসমস্তই তিনি, এবং যাহ! দ্বারা 

প্র সকল জানিতেছ তিনিও তিনি। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই 5নর 

মধ্যে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান যে দর্শনঃ তিনিই চৈতন্ স্বরূপ ব্রহ্ম । 

তাহাকে জানিলেই আত্মঙ্ান লাভ হয়। ** 
ঘষে যোগীপুরুষ খেচনীমুদ্রা সহায়ে ভ্রমধ্যে 
অর্ধোন্মীলিত দৃষ্টি সঙ্গিবেশপুর্ব্ধক দেই অস্দুট 


ছত্যাস দ্বার] সিদ্ধিঃ 
ব্রন্ধজ্ঞান-লাভ 


অভ্যাস বা পৌরুষ-প্রযত্ের ফল ২৫৭ 


তারক! ঘ্বারা এই জগৎ দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মাকেই দর্শন 
করেন। *"* ব্রহ্ধজ্ঞান অভ্যাস ন! করিলে তুমি কখন এই শরীরে 
্ত্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না। তোমার দেহে ইন্দরিয়গণ অধিষ্ঠান 
করিতেছে । এইজন্য তুমি ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হইবে। এই দেহ 
( অর্থাৎ দেহে আসক্তি) ত্যাগ করিয়া, চিদাকাশরূপ আশ্রন্ন করিলে, 
্রহ্মলাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

“অভ্যাস ব্যতিরেকে কাহার কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। 
যে কার্ধ্য কর, তাহাতেই অভ্যাসের প্রয়োজন । অভ্যাস ব্যতীত 
কেহ কখনও কোন কার্ধয সম্পন্ন করিতে 
পারে না। প্ডিতের! বলিয়! থাকেন, সর্বদ। 
্রহ্মচিন্তন, ব্রহ্ষবিষয়ের কথোপকথন, প্রকৃষ্ট বিধানে ব্রহ্মবোধ 
ও ব্রন্মের প্রতি একনিষ্ঠতাই ব্রঙ্গাভ্যাস। ... কারুণ্য দ্বার! 
আত্মাভিমান জয় করিবে, মৌন দ্বারা বাচালতা৷ জয় করিবে, উদ্ভোগ 
দ্বার! তন্দ্রা জয় কবিবে, বেদে বিশ্বাস দ্বারা সন্দেহ জয় কবিবে, ছয় 
রিপুর বীকরণ দ্বার। আশঙ্কা জয় করিবে ১ যোগ প্রভাবে ক্ষুধা জয় 
কবিবে, নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা স্নেহ জয় করিবে, স্পৃহা! পরিহাৰ্র 
দ্বার অর্থঃ ক্ষম! দ্বারা ক্রোধ, সন্কল্পতাগ দ্বার৷ বাসন। ... আম্মচিন্তা 
দ্বার! শ্বাস-প্রশ্বীস ধৈর্য্য দ্বার কাম, তত্বজ্ঞান দ্বার] এরম, গ্রমাদ ও 
বিষয়তৃষ। জয় করিবে ...। কাম, ক্রোধ। লোভ, ভয় ও স্ব 
এই পাঁচট ব্রহ্ম পথেব বিষম কণ্টক। আর দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, 
সতা, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা চিত্তশুদ্ধি, আহার শুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়শুদ্ধি 
এই দশটি ব্রহ্মসিদ্ধির সাক্ষাৎ উপায়, যোগদাধনের একমাত্র পন্থা । 

৯৭ 


ব্র্মীভ্যস। 


২৫৮ অভ্যাসযোগ 


ভোগবাসনাই অবিষ্া, 'পুরুষকার-সহকৃত উদ্যোগ সহায়ে সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিলেই অবিষ্ভার ক্ষয় হয়।৮ 
বন্ধ জীব বাসনার দাদ, তাই সে আশার আশ্বাসে সংসাবের মধ্যে 
ঘুরিয়া মরে, সত্য বস্তুকে পায় না। সত্য বস্তুকে 
দেখিয়াও বুঝিতে পাঁরে না । ইহারই নাম 
বুদ্ধির জড়তা । ইহ৷ পূর্ব পুর্বব কু-অভ্যাসের 
বশেই ঘটিয়া গাকে | বুদ্ধির এই ছড়ত! ঘুচাইথার অভ্যানেরই নাম 
প্রন্যত্র লা পুরুঅক্াজ। 
অনেক বিষয় আমাদের অজ্ঞাতে অতি সহজে অভাস্ত হইয়। বা, 
বিস্ত সে অভ্যাস শেষে ত্যাগ বরা প্রাণান্তকর হইয়া পড়ে। 
মছ্ভপান বা আহিফেন-সেবন বা কোন গকার 
অভ্যাসর প্রভাব নেশায় অভ্যন্ত হওয়। কঠিন নয়, কিন্তু ছাড়ার 
অভ্যাসই কষ্টকর। কোন কাজ প্রথমে বড় শ্ত মনে হয, হয়ত 
তাহা পারিব ন। বলিয়। ভয় হয়। কিন্ত আবার তাহা কিছুদ্দিন অভ্যাস 
করিতে করিভেই বখন তাহা অভ্যাসগত হইয়া যায়। গাহা বুঝিতে ৪ 
পাবা যায় না। মন স্থিব করাই কঠিন' ধ্যান কর। আরও কঠিন, 
কিন্তু চে! করিতে করিতে তাহাও আয়ত্ত হইয়া যায়। লোকে খন 
বন্দুক বা৷ তীব ছোঁডা অভ্যাম করে, তখন গুথম প্রথম লক্ষ? হ্রই 
করিতে পারে না, বিস্ত ক্রমিক অভ্যাসে লক্ষ্যব্ধে ভপাগানসাধ্য 
হয়। দেখা গিয়াছে) যে, যে কার্য করিবার অভাঁস করে? বাঁযে 
চিন্ত! করিতে সে বিশেষ অভ্যন্ত হয়। ভাঙা তাহার চিত্তে এত কঠিন 
ভাবে সংস্কার আঙ্কিত করে, যে তাহার কাধ্য একবার হুইয়াই শেষ 


অভ্য!স ছারা 
বাসন] জয়। 
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হয় না, তাহ! পৌনঃপুনিক ভাবে চিত্তে আসিতে আরম্ত করে এবং 
প্রতিবারেই চিত্তের মধ্যে সেই সংস্কারকে গভীরতর ও দৃঢনতর করিয়! 
যায়। সেই জন্যই কোন একটা কাজ ব৷ চিন্ত! একবার করার পর 
তাহা পুনঃ পুনঃ করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মে। এবং এই জন্যই বোধ 
হয় এই সংসাব এবং ইহার মায়ার সংক্গার আমাদের চিত্তকে এতট। 
জড়াইয়! ধরে ষে, ইচ্ছ। না থাকিলেও আমরা অবশ হইব! সংসারচিন্তা 
করিতে বাধ্য হুই। অভ্যাস যত পুরাতন বা দীর্ঘকালের হইবে, 
ততই তাহা মুছিয়া ফেলা স্থকঠিন হইবে । এই সংস্কারের এত অধিক 
শক্তি ষে, মনের ঈনিচ্ছা সত্বেও জোর করিম! তাহা মনকে অধিকার 
করিযি। বসে; সেই জন্য যে চোব, থে মিথ্যাবাদী, ব| যে ঘাতক নিজ 
নিজ কুকার্ষো অন্যন্ত হয় পরে তাহার! স্বীয় দোষ বুঝিতে গারিলেও 
তা আর সংশোধন কধিতে পারে ন" কারণ পূর্ব অভাসের 
সংস্কার তাহাদেব উপব এতই বলপ্রকাশ করে।* তাই ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন £-- 


ক পাদ 


* এই জন্য দেখিতে পাই পণ্ডিত ব্যক্তিও ভাহার সংস্কাগাবরুদধ কম্ম ব| 
চিন্তাকে তেমন করিষ বুঝিতে পারেন না । সংস্কারকে অতিক্রম কথা বড় 
ক্ষমতার কার্জ। এই “চিত্ত? থাকিতে সংস্কারশুন্য অবস্থ। লাভ করাও এক 
প্রকার অসম্ভব | যাহারা বলেন 'এ সব সংন্কার ছাডিরা দেওয়। উচিত" “স্‌ 
সব সংস্কার কুসংস্কার- তাহা রাও প্রকৃতপক্ষে সংস্কারের বশবন্তীণহইয়াই এন্ধপ 
বলিয়া থাকেন । যিনি যোৌযুক্ত নহেন, তাহার চিন্ত ষে কিরপে সংস্কারশন্ 
হইতে পারে তাহা আমি বুঝি উঠিতে পারি ন।। কেবল মাত্র হঠকারিত। 
কবিলেই ব। “কান সংস্কারকে “কু বলিয়! বুঝিতে গারিলেই, তাহ] নষ্টু হয় 
না| অসংকার্যাকে অনেকেই খুগ। করেন, নিন্দা কবেন, তায় জন্য বড় বড় 











২৬, অভ্যাপযোগ 


এআন্মুরীং যোনিমাপন্ন মূঢ়। জন্মনি জন্মনি । 
মাম প্রাপ্যৈৰ কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্‌॥” 


ভাল কর্ম ও সচ্িন্তার সংস্কার৪ ঠিক এ রকম। দয়া যত 
করিতে থাকিবে দয়। করিবার প্রবৃত্তি ততই বাড়িয়া! যাইবে। এঁব্ূপে 
সমস্ত সগুণও নিয়ত অভ্যাসে প্রবল হইয়া উঠে। 


বন্তৃতা করেন, কিন্তু কার্ধ্ক্ষেত্রে কয়জন অসৎকারধ্য না করিয়া থাকিতে 
পারেন? যাহারা একত্র না খাওয়া, স্পৃশ্ঠ-অন্পৃগ্ত, ও জাতিভেদ প্রভৃতি 
মানাকেই কুমংস্কার বলিতে চাহেন, স্তাহাদের কথাকে অশ্রদ্ধা করিতে চাহি 
না, কিন্তু যাহ! সংঙ্কারগত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে উঠাইয় দেওয়াই সহজ কথা 
কি? আঁষার বিশ্বাস উঠাইবার জন্য সাধ্য সাধনা করিলেও উঠানে! শক্ত 
কারণ বহৃকালের সংস্কারকে তর্ভনী হেলাইয়া উঠাইয়! দেওয়া যায় না। কখন 
কেহ এরূপ গারিয়াছেন ব| পারিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে গারি না। 
এ সকল ভেদাভেদ ভাব ভাল কি মন্দদে কথা এখানে হইতেছে না, ইহার 
শ্বপক্ষে বুক্তির অভাব নাই। সুতরাং তাহা লইয়! বিতও। করা বৃথা। আমার 
. কথা এই যেবিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত সংস্কারশুন্য যখন কেহই হইতে পারেন 
ন?) তখন সেই জ্ঞানকে লাভ না করা পর্যযত উহ1 লইয়। কলহ করা নিপ্র- 
রোজন। আপনার মতকে সকলেই বিশুদ্ধ বলো, এবং অপরের মতকে 
কুসংক্ষার বলে । যে যেরূগ সমাজের মধ্যে লালিত, তাহার তদন্ুষ” পংক্কার 
গঠিত হয়, এবং সে দ্বপক্ষের অনুকুল যুক্তিকেই ঘুক্তিযুক্ত বলে। 26 বিরুদ্ধ 
সংস্কার-মধ্প্গ সমাজের দুইটি বালককে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা 
যা। তাহারষ্ঠনা বৃঝিয়াও স্ব স্ব সমাজের মতকেই গোষণ করিতে চেষ্টা 
করিবে এবং স্বীয় সংস্কারবিরুদ্ধ মত যদি ভালও হয়, তবুও তাহা গ্রহ” করিতে 
তাহাদের চিত্ত বাকিয়া দাড়াইবে। 
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এই যে মন অনবরত বিবিধ চিন্তায় মগ্ন, স্থির করিবার কত যু 
করিলেও স্থির হইতে চাহে না, তাহার কারণও ঁ। পুনঃ পুনঃ 
অনাবশ্যক বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দেই সকল নিক্ষল চিন্ত! 
মনকে এত অধিকার করে যে, মন অবসর পাইগাছে কি আবার 
সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। মন ঠিক বানরের সায় উদ্দেহীন 
ছুটাছুটিতে বিব্রত হইয়। রহিয়াছে । অথচ ষদি ভাল করিয়া চিন্তা 
করিয়। দেখা বায় তবে বুঝা যায় যে, এই সকল চিন্ত। ইহলোক, ব! 
পরলোক কোন লোকেই সুফল উৎপাদন করে না। অথচ তাহা! 
সংস্কাররূপে মনে থাকিয়। যায় এবং পৌনঃপুনিক ভাবে মনে উদয় 
হইতে থাঁকে। সক্কল্প-বিকল্লাত্মক মনের সহত্র চিন্ত। ঘদি মনোযোগ 
সহকারে লক্ষ্য কর! যায় তবে আপনার কাছে আপনাকে লঙ্জিত 
হইতে হয়, এবং তাার সঙ্কল্প-বিকল্পের অপারত। দেখিয়া হান্ত সংবরণ 











ইাচে দোষ কাহারও নাই, সংদ্কারই এ সকলের কারণ। কোন পণ্ডিতের 
মত এই যে, বালকর্দিগকে গোড়া! হইতে কোন একট! সংস্কারের পক্ষপাতী 
হইবাব সুবিধা দেওয়া অগ্তায়। অন্যায় সন্দেহ নহে। কিন্তু উপায় 
কি? হিন্দুদমাজের সংক্ষীর হইতে সরাইয়! তাঁছাকে ব্রাহ্মসমাজে রাখুন, 
ত্রাঙ্মঘমাজের রং তাহার মনে ফুটিয়া উঠিবে। ব্রান্ধমমাঞ্জ হইতে উঠাইয়। 
্রীপটিয়ান সমাজে রাখুন, শ্রষ্ীয়ান সংস্কারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়! উঠিবে। 
সর্ব্বসংক্কারের বহিভূতি কিয়! রাখা তে] কাহাকেও চলে না। কোন ন। কোন 
সমাজের আচ তাহাকে লাগিবেই, আর নয়ত নে মানুষ ন| হইয়া অন্য কিছু 
হইবে। সুতরাং এ সব বৃথ। তক ছাড়িয়া যাহাতে মান্য হওয়! যা তাহার চেষ্টা 
করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। যদ্দি আমরা যানুষ হইতে পারি তবে যে সমাজেই 
থাকি না কেন আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্ান্থলেই পৌছিতে পারিব । 


৬২ অভ্যাসযোগ 


কর কঠিন হয়। সময়ে সময়ে ছুঃংখ ও অনুতাপ হয়, আমরা যে 
আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়! পরিচয় দেই, আর কি না শিশুর মত 
সন্কর্পবিকল্পের অলীক মত্ত চেষ্টায় সর্বদ| জর্জরিত হইতেছি! কোন 
গ্রয়োছ্ন নাই অথচ মনে কত চিন্তারই তরঙ্গ চুটিতেছে। এই 
এক চিন্ত। আমিল,আবার আর একটি চিন্ত। দ্রুত টাদয়া আসিতেছে, 
ওই যে অপরু তৃতীয় চিন্তা সুদুর হইতে উঁকিঝুকি ধিতেছে-নিত্য 
গ্রবাহিত সাগরতরঙ্গের ন্ায়, চিন্তার বিরাম নাই, |বশ্রাম নাই! 
ইহার কবল হইতে যদি নিষ্কৃতি না পাই, তবে অন্তকে উন্মন্ত মনে 
করা বাতুলতা । প্রকৃতপক্ষে যাহার মন বাসনা-তগলে মৃহণ্ডে মুহর্তে 
উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, ক্ষণার্দমাত্র এক স্থানে থাকিতে পারিতেছে না, 
তাহা অপেক্ষা উন্মত্ত এবং প্রকৃত দুঃখভাগী আগ কে জাছে! 


এই সকল চঞ্চলাত্মা্দের দুরাবস্থার কথ| ভগব!ন্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন £-- 


“চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়া স্তামুপাশ্রিতাঃ | 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতা21৮ 
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহস্তে কামভোগা খমন্তায়েনার্থস্ঞয়ন্‌॥” 
ইদমদ্ত ময়ালব্ধমিদং গ্রাপৃস্তে মনো থম্‌। 
ইদমন্তীঙদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধ নম্‌॥» 

অসৌ ময়া হতঃ শক্রহনষ্যে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোইহমহং ভোগী সিষ্ধোহহং বলবান্‌ সুধী ॥ 
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আন্যোহভিজনবানশ্ি কোহন্োহস্তি সৃশো ময় । 

যক্ষ্যে দান্তামি মোদিষ্য ইত্যজানবিমোহিতাঃ | 

অনেকচি্তবিভ্রান্তা মৌহজালসমাবৃতাঃ। 

গ্রস্ত: কামভোগেধু পতন্তি নরকে ইশুচৌ 

এই সকল কামভোগপরায়ণ ব্যক্তিদের কামভোগই পরম 

পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা, তাঁই তাহার! কত শত দুকষম্মের দ্বারা অর্থ 
সঞ্চয় করিতেছে, আবার সেই আর্থর অংঙ্কাবে স্ফীত হইয়। অপরকে 
আপনা হইতে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেছে । এই সকল মোহ- 
মদিরায় উন্মত্ত জনগণ চিত্তের বিক্ষেপবশতঃ যে আপনার হাতে 
আপনি নরক গ্রস্তত করে তাহ! বুঝিতেও পারে না। তাহারা 
ধনমদে মত্ত হইয়| যে “অসত্যম প্রতি্ন্তে জগদাহথরনীশ্বরম্” বলিয়। 
চীৎকার করিবে তাহাতে আর আশ্রর্্য কি? তাহারা জগতটাকে 
বেদপুরাণাদি-প্রমাণমূলক বলিতে চাহে না, বেদাদির প্রামাণ্য 
স্বীকার করে না। তাহার। বলে পত্রয়ো বেদস্ত কর্তারঃ ভ গুধূর্ত- 
নিশাচরাঃ1৮ সুতরাং ধর্মাধন্মরূপ প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা এ জগতে 
নাই । যাহার যাহা খুনী মে তাহাই করুক। কারণ জগৎ অনীশ্বর 
_ঈশ্বর-রৃহিত। সুতরাং দও দিবে কে? বিক্ষেপ হেতু মন স্থির 
না হওয়ায় ভ্রান্তি ঘুচে না, এবং সত্য অবধারণ করিতে 
পারে না। সুতরাং এই চঞ্চল চিত্তই আমাদের মায়াফীন তদ্িষয়ে 
সন্দেহ নাই। ইহার গ্রাস হইতে নিস্তার লাভ করা নিতান্তই কঠিন, 
ক্ষিন্ত ইহ!র কবল হইতে আপনাকে বাচাইতে ন। পারিলে আনু 
কোন উপায়ও নাই। হায়! আপনাকে আপনি হত্যা করিবার জন্ত 


মভ্যামযোগ 
০] 
্ ক ধর না, এই বামনাটি আমাদের ধন বং 
৭ জামাযের বিনাশের পক্ষে যথেট। যিনি 


দাস ভারা এই কচি হইতে ত্রাণ গাইতে ইচ্ছা 
করেন, তাচাকে খুব দচ অভ্যাসশীল হইতে হয, নচেৎ পূর্বাভাস 
চি্তকে অবশ করিয়া তাহার উপর আনিপতা কবিতে থাকে। 
সেই জন পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এক দিকে সাঁধনা, 
ভ্যাসি এবং লঙ্গে সঙ্গে বিচণ্য, অন্য দিকে সাধুসঙ্গের একাস্ত 
প্রয়োজন। 
সাধুসঙ্গের প্রভাবে বিবেকের উদয় হয় এবং বিচারোৎপন্ন 
বিবেক স্বারা একট! বিপরীত সংস্কারের ভিত্তিস্াপনের সুচনা 
হইতে থাকে । অনেককে অভিযোগ করিতে 
শুনিয়াছি, যে তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও 
কুচিন্তা ও কদর্য অভ্যাসের হস্ত হইতে আপ- 
নাকে কিছুতেই" বাঁচাইতে পারিতেছেন না। সে সমন হতাশা 
আসিবার কথা বটে কিন্তু নিরুৎসাহ ন। হই তিনি যদি 
“নিরন্তর চেষ্টাকে জাগ্রত রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌশল অবলম্বন 
করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রেনন লাভের সম্ভাবনা । কৌ*লটি 
“বিপরীত ভাবনা,” অর্থাৎ যে মন বিষয়চিস্তার নিতান্ত অভ” এবং 
বিকারপ্রন্ত, তাহাকে *চিন্ত। ছাড়, কু অভ্যাস 
ছাড়, সৎপথে চল, একথ! বলা নিরর্থক । 
হাজার উপদেশ দিলেও দে তাহা পারিবে না। 
স্থৃতরাং “চিন্তা” হইতে তাহাকে একেবারে বিরত করা চলিবে ন।1 


সাধুসঙ্গের প্রভাবে 
বিবেকেব অভ্যুদয় | 


বিপরীত ভাবনায় 
চিতশুদ্ধি। 
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চিন্ত। করিতে ভাহাকে দিতেই হইবে, তে প্রতিনিস্ত্রত 
নে চিন্তাস্ত্র সে অভ্যস্ত লে চিন্তা নহে । কারণ 
তাহা হইলে সংস্কার আরও প্রবল হইবে । এটা! প্রথমত একটু শক্ত 
মনে হয়ঃ কিন্তু পবে সহজ বোধ হয়। যেখুব আমোদ ভাগবাসে 
এবং তজ্জন্ত নানা অবৈধ আমোদ উপভোগ করিতে করিতে 
চরিত্রহীন হইয়া পড়ে, তাহাকে আমোদজনক অথচ বৈধ এবং 
চবিত্রের উন্নতিকব কোন কার্ষো নিযুক্ত করিতে হইবে। যে কাজ 
ভালবাসে এবং অনবরত আপনার বিষয়ের কাঁজ লইয়া বাস্ত, 
তাহাকে যদি অপরের প্রয়োজনীয় কর্মে নিধুক্ত করা যায়ঃ বা ভগবৎ 
সম্বন্ধীয় কোন কর্দে নিষুজ কর! যায়, তবে তাহার পূর্ব অভ্যাদ 
আপনার চিবন্তন স্বার্থ গণ্তীর বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। নদীর 
প্রচ্ড বেগ হাঁস করিতে হইলে অ্রোতের মুখে বাধ বাধিলে যেমন 
কিছু ফল হয় না, তাহাঁর পাশে পাশে অন্য দিক দির! খাল কাটিয়া 
জল বাহির করিয়া দিতে হয়, তদ্রুপ মনের মধ্যে যে শ্রেণীর চিন 
বা কার্ধা করিবার প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তাহাব বিপরীত চিন্তা ও 
কার্যে তাহাকে অল্প অল্প অভান্ত করাঁইতে হয়। তাহ! হইলে 
পূর্ববেগ হাঁস হইয়! যাইবার সম্ভাবনা । অর্থচিন্তাঁ যাহার প্রবল 
সে তাহ! হুইতে অব্যাহতি পায়, যদি সে লোকের ছুঃখ-দারিড্রয 
আলোচনা করে ও তাহ। মোচন করিবার চেষ্ট। বরে। লোকের 
আধিব্যাধির কথ! এবং পুর্ব পুর্ব ধনীদিগের অবস্থা বিপর্যয়ের 
কথ। পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলেও তিনি কিছু স্ফণ লাভ করিতে 
পারেন। যাহার কামচিন্ত! প্রবল দে যদি সন্গ্রন্থ অধ্যয়ন করে 
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ও সদাণোচনা করে) এবং আপনার শরীর ও মনকে নর্বদ। লোক- 
হিতকর কর্মাদিতে নিযুক্ত করে-যাহাতে কামাদি মনোমধো আশ্রঙ়্ 
পাইবার অবসর না পায়; এবং ভোগের দ্বারা কষ্টকর রোগাদির 
উৎপত্তি, ভোগসুখের্র অনিত্যতা ও পরিণামবিরসতা। এবং শরীরের 
ক্ষণভগ্গুরতার কথা মনে মনে আলোচনা করে, তবে কামের বেগ 
অনেক পরিমাণ কমিয়া। আনে । যাহার লোভ আছে সেযদি দান 
করিতে চেষ্টা করে যে প্রবঞ্চক সে যদি 'দতা কথ! বলিব' বলির! 
প্রতিজ্ঞা করে; যে কোপন-স্বভাব সে যদ্দ ক্ষমাশীল ও সহন- 
শীন হইব।ব অভ্যাস করে ; যে অহঙ্কারী দে যদ তদপেক্ষ। অবস্থ! 
ও গুণসম্পন্ন ব্যক্রির চরিত্র আলোচন। করে; যে অত্যন্ত ঘোহগ্রস্ত 
এবং স্ত্রীপুল সংসারের প্রতি অত্যন্ত আপক্ত, সে যদি মৃত ব্যক্তিদের 
কথ! ভাবে» শশান এবং সুবৃহৎ জনশূন্য ভগ্র অক্টালিকাসমুহ দেখিয়। 
আসে, তবে স্বতই তাহার এই পার্থিব ধনজন ও প্রিয় পরিজনের 
প্রতি অনুরাগ হাস প্রাপ্ত হয়। বখিশেষতঃ যদি সকলেই মনে করে 
এবং প্রতিদিন অন্তরের সহিত ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা 
করে যে £আমার দ্বারা যেন কাহারও অনিষ্ট না হয়! লোককে 
একেই কত দুঃখ কত যন্ত্র ভোগ করিতে হয়, আমি ষেন আর 
তাহাদের যন্ত্রণা বৃদ্ধি না করি! রোগ, মৃত্যু, অভাবঃ -গশনের 
প্রচণ্ড তাড়নে সকলেই মুহ্ৃমান, আমি যেন তাহাদিগের গ্রতি আর 
উপদ্রব না করি'! পরের ছুঃখ দূর করিবার জন্যঃ অপরের অশ্র 
মুছাইবার জন্য যেন আমার হৃদয়দ্ধার রুদ্ধ করিয়া ন। রাখি, পরস্থ 
গ্রয়োক্গন হইলে স্বার্থ বিসর্জন করিতে পারি, এজন্য, হে ভগবন্‌! 
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আমাকে বল দাও!' তাহা হইলে জগতের অনেক ছুঃখভার লঘু হইয়া 
যান্প এবং লোক পাপের আকর্ষণ হুইতে বহু পরিমাণে রক্ষা পায় 
সনেত নাই। কারণ যাহা ভাবা যায় চিত্ত ধীরে ধীরে তাহার সংস্কার 
গ্রহণ ন| করিয়া থাকিতে পারে না। 


দশম অধ্যায় 
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সদত্যাসের ও অদদভ্যাসের অগীম প্রভাব পূর্বে আলোচন। 
করিয়াছি। অনদভ্যাসের বশে লোকে কত 


রত 

অসংঘমইবর্তঘাদ. যে নবনব অভাবে প্রগীভিত হইতেছে_ ইচ্ছা 
সংসারে অশান্তি ও রর রা 
ভাতের কারধ। 04 রি রী হরি 


সীমা নাই। চেষ্টা করিলে অতি সহজেই 
এই সকল দুঃখ হইতে লোকে মুক্তি পাইতে পারে। কিন্তু আমরা 
এতই নির্বোধ যে, অভাবের গীডনে জলিয়া পুড়িয়া মরিব, দেও 
্বীকাব, তবু অনায়াসে যাহাকে ত্যাগ করা যায়, তাহাকে ত্যাগ 
কিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিব না । 
ইংবাজি শিক্ষার প্রভাবে আজকাল ধনী মধ্যবিশ ও দবিদ্র 
শহস্থুরা সকলেই প্রায় একরকম চালে সংসাবধাত্র! নির্বাহ কবিতে 
চাহে । ধনীদেব অর্থ আছে, তাহার! সখের ও ফ্যাসানের অনুম্রাধে 
অর্থব্যয় করিলে ততট! দোষের তয় নাকিন্তু যাহাদের "রমিত 
বা শ্বল আয়, তাহারাও যদি সেইরূপ নকল করিতে চায় তবে 
তাহাদের কষ্ট হওয়া ও অভাবে উৎপীড়িত হওয়া অনিবার্ধ্য। কিন্ত এই 
সামান্ত কথাটা কেহই একট, ধীবভাবে ভাবিয়া দেখেন না। 
ভাবতবর্ষের চিরস্থন আদর্শে গৃহস্থালী চালাইতে অনভ্যন্ত হওয়ার। 
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আমাদের এত দারিদ্র্য 'ও এত অতাব। যাহার! নিজের ও স্ত্ীপুত্র- 
কন্ঠার ছুটি বেলা উদর পূর্ণ করিতে ও পরিধেয় বসন 
ও ওধধ-পথ্য যোগাইতে এতদূর ব্যতিবান্ত হইঙ্গা পড়ে, 
তাহারা আর অপরের ছুঃখ কিরূপে মোচন করিবে? অথচ পূর্ব- 
কালে আমাদের পিতামহর! যে ভাঁবে সংসার চালাইতেন ও জীবন, 
যাপন করিতেন, তাহা অনুসরণ করিয়া চলিলে। প্রকৃত পক্ষে 
কোন ক্ষতিও হয় না, অথচ অল্প আয়েব্র মধ্যে এক প্রকার সুখ- 
স্বচ্ছন্দে সংসারঘাত্র। নির্বাহ করিতে পারে । আমাদের নিজেদের 
অভাব আধক বলিগ়্াই, অবশ্য ভরণীয়বর্গ, অতিথি-অভ্যাগত১ 
দীন-দরিদ্রের শুশবার জন্য অর্থের অকুলান হয়। কি অশন- 
বসনে, কি সাজসরঞ্জামে বড় লোকদের মত ব! সাহেবীরান! 
ভাবে থাকিবার আকুল টেষ্টাই আমাদের শান্তির সংসারকে 
অশান্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকূল চাল এবং 
তোগবিলাসের জন্য অত্যধিক লোলুপতাই আমাদিগকে 
দিন দিন অন্তঃসারশন্ত করিয়। দিতেছে । ইহার কি কোন 
প্রতিকার নাই? এত অভ্যাসের দাদ ও বিষয়ের সেবক হইয়! 
পড়িয়াছি ষে, এই সকল অতাবকে পুরণ করিতে না! পারিলে 
আপনাকে কত দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। কিন্ এ সমস্ত অভাবই 
নিজের কল্পনা, শুধু শৃন্ঠের উপর গ্রতিষ্টিত। নাই ভাঁবিলেই যে আপদ 
চুকিয়া বায়, তাহা না করিয়। হায়! হায়! করিয়। বেড়ানে। প্রক্কতই 
অন্ুতাপের বিষয় নহে কি? পূর্ববর্তী আর্ধ্যসভ্যতার আদর্শ 
হইতে বিচলিত হুওয়াতেই, আমাদের কষ্ট হইয়াছে। এখন এইরূপ 
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অভাববোধ কর অভ্যাস বা সংস্কারগত হইয়। গিয়াছে । আমাদের 
পূর্বপুরুষের! পুর্বে এ সব অভাবকে অভাবই মনে করিতেন ন|। 
সুতরাং এই সকল নিজক্কৃত অভ্যাদ। যাহা একট, চেষ্টা করিলেই 
যুছিয়া ফেলিতে পার যায়, তাহ! না করিয়া এ সকলকে 
প্রশ্রয় দিয়া অবিরত ছুঃখভোগ কর কি নিতান্তই পাপ তোগ 
করা নয়? বদি বল, এখন এই নকল শুখাদিতে অভ্যস্ত হইয়। 
পড়িয়াছি, এখন আর তাহাদিগকে ছাড়িতে পারিব কেন ঃ 
এ কথা ঠিক নয়) এ কথা বাঁললে চলিবে কেন? বুঝিতেছি 
যে অত্যাঁদ ভবিষাতে আমার ছুঃখের কারণ হইবে, জানিয়া 
শুনিয়াও আঁমি তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইব না? এবপ 
কাঁপুরুষের মত দুর্বলত| দেখাইলে চলিবে কেন? অবণ্তই কোন 
প্রতীকারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া! লাগিতে হইবে। আমার 
শ্টবিশ্বাস অভ্যাসের বশে যাঠা সংস্কারগত হইয়া গিয়াছে, 
[বপরীত অভ্যাস দ্বারা তদ্রশ আর একটি সংগারকে 'প্রতিদন্দী 
স্ূপে খাড়া কত্রিয়া তুলিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সন্ধয আদশই 
হইল সংযম। ভারতবর্ষের আদর্শ ত্যাগের দিক দিয়া পুর্ণতালাভ 
করিয়াছে, ভোগের দিকৃ দিয়া নতে। তাহার অশনে বনে, 
ভোগে বিলাদে, গৃহে বাহিরে, আচার ব্যবহারে, কথা; শার্তায় 
আলাপে আমোদে সর্বত্রই সংযম র্ুক্ষিত, কোন থাঁনেই তাহ! 
না! ছাপাইয়া উঠিতে পারিত না। ভারতবর্ষের ইহাই বিশেষত্ব! 
এখন কিন্থ এই সংযমের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে । তাই আমাদের 
এত হুংখ, এত কষ্ট! এদিকে না ভাকাইয়া দেশোনতির জন্ 
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মাথা কুটিয়। মরিলেও, এবং শত শত হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালয়, ধর্মকেন্র 
ব| সভা সংস্থাপন করিলেও বর্তমানকালে এ দেশের যাহা যথার্থ 
অভাঁব, তাহ! কোন প্রকারেই ঘুচিবে ন|। সেই জন্য খাহারা 
যথার্থ দেশহিতৈষী ও দেশবাসীর মঙ্গলকামী, তাহীদগের নিকট 
আমার বিনীত প্রার্থনা তাহার যেন সংযমের দিক দিয়া শিক্ষা 
বিধানের ব্যবস্থা! করেন । 

প্রথম হইতে শিক্ষা পাইলেই শিশুদিগের সংযমাভ্যাস সংস্কীরগত 
হইয়| দাডাইবে। আমি দ্েখিতেছি সংযম শিক্ষার অভাবেই 
আমর]! ভিখারীর মত অর্থের জন্য আত্মবিক্রয় করিতেছি, মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, এমন কি চৌর্যাবুত্তি অবলম্বন করিতেছি এবং 
অকারণে অভ্যান্ত অভাবগুলকে পুরণ করিবাব জন্য অধর্শেি আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেছি। ইহাতে এই জাতিকে কতট| যে দুর্বল করিয়া 
ফেলিতেছে ভাগ দব্দশী ব্যক্তিমাত্রেই অনায়ামে বুঝিতে 
পাঁরেন। 

যাহারা অভ্যাসের দ্বাবা আপনাদের অভাবকে সন্চিত করিতে 
পাবে দা, বা গ্রমত্ত ইন্দ্িয়নিচয়েব দুর্বার বিষয়লালসাকে সশ্যত 
করিতে পারে না, তাহাদের ভাগ্যে আরও কত দুঃখ আছে তাহা 
কেবল বিধাতাই বলিতে পারেন। স'যমের বলেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। আজ সযামরই অভাবে ভাবতের সেই সব 
শ্রেষ্ঠ জাতির পরের দা বৃত্তিতে মনোযোগ দিয়াছেন। সেই জন্য 
উচ্চ জাতিদেব মধ্যে শূদ্রত্বের লক্ষণপমূহ (মিথ্যাচার, কপ্টত। 
প্রভৃতি ) প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। “অর্থে প্রয়োজন নাই, 
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তেঁতুলপাতার ঝোলেই বেশ চলে”-_-একথা৷ এখনকার ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। কারণ তাহারাও 
ভোগ ও আরামের দাসত্ব করিতে শিখিয়াছেন ! 
সংসারে কষ্ট ও অভাব বিমোচনের জন্য এবং সুনীতি ও 
সদাচার প্রবর্তিত করিবার জন্য কতকগুলি বাহা ও আভ্যন্তরিক 
সংযম অত্যাস করিবার চেষ্টা করা নিতান্তই প্রয়োজন হই! 
ঈাড়াইয়াছে। 
এ বিষয়ে পুর্বাধ্যায়ে অনেক কথা বলিয়াছি। মনীষিগণ 
অভিজ্ঞত1 দ্বারা বুবিয়াছিজেন, যেমন নকল কর্মেই শিয়ম মানিয়! 
চলা আবশ্যক; সেইরূপ উপাসনাতেও বরং 
উপাসনার সংঘস। কিছু বেণী নিয়ম মানিয়া চলা আবশ্তক। নচেৎ 
গ্রযত্বের শিথিলতা আসে। একবার শিথিলপ্রযত্ব হইলে আবার 
পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইলে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। মন 
বড়ই ছুনিগ্রহ, ইষ্ঠাকে লইয়। যাহার সদা-সবংদ] নাড়াচড়া করেন, 
ইহার বিক্ষেপশক্তি যে কিরূপ প্রবল, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত 
নহে। স্থতরাং গ্রথম শিক্ষাথীর পক্ষে অসংযতভাবে উপাসনা করা 
কখনই নিরাপদ বলিতে পার যায় না। ইহার আর এক বিপ্দ 
চাণক লইন্না। আজকাল দকলেই গুরু, শিব্য হইয়া শাপিত হব 
এ ইচ্ছা সকলেরই কম। প্রায় সকল আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এক- 
একটি দোবান সাজাইয়া বসিয়া আছেন। সকলেই ক্রেতা- 
গ্রহের জন্য ব্যাকুল। লোকেও যেঘানে সেখানে যার তার 
কাছে উপদেশ লইতে ব্যগ্র-তাহারাও শস্তা ও সুবিধা খুঁজিয়! 
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বেড়াইতেছে। এন্প অবস্থায় যাহা হওয়া সস্ভতব তাহাই 
হইতেছে। গুরুরা ধর্মশিক্ষা দিতে গিরা অনেক সময়ে 
অধর্খের প্রশ্রয় দিতেছেন। সর্বজ্র বিধি মানিয়। চলিবার চেষ্টা 
করাই পৌরুষের লক্ষণ। তাহ! না করায় সকলে হীনবীর্য্য হইয়! 
লোক চক্ষে হেয় হইয়। যাইতেছেন। কারণ শান্ত্রাচার লঙ্ঘন করিয়া 
যাহা করা যায় তাহা বিধিহীন কার্য, এবং তাহা পণুশ্রম বলিগা 
গগ্য। 
অসংযতভাবে কথ! কহিবার প্রবৃত্তি আমাদের বড়ই প্রবল। 
সাধনপথে এমন বিদ্বও আর কিছু নাই। অধিক বাঁক্য বলিতে 
রা গিয়া অনেক সময়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে 
আমর! মিথ্যা ব্যবহীর করিয়া! থাকি। পুনঃ 
পুনঃ এইক্প করিয়া! ইহ! একটি ছুরপনেয় অভ্যাসে পরিণত হয়, 
এবং চিত্তকে অত্যধিক দুর্বল করিয়! ফেলে। চিন্তাতেও আমর! বড় 
অসংযত। আমাদের জানা উচিত অনবরত মনের খেঙ্বাল মত 
মনকে চিন্তা করিতে দিলে উহ্বাকে দুর্বল করিয়! ফেল! হয়। 
্ৃতরাং চিন্তার সংযম অভ্যাস করিতে না পারিলে, আমাদের 
দুর্গতির সীম! থাকিবে না। কুচিন্তায় মানুষকে যত জীর্ঘ করে 
এমন আর কিছুতে নর়। কুচিস্তা যাহার প্রবল, কুকাধ্য কর! 
তাহার পক্ষে ম্বাভাবিক। সুতরাং যত অসম্ভব, অনাবন্ঠক, 
আপত্তিজনক চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরিতে দিবে চিত্ত ততই বিক্ষিপ্ত 
হইবে। শ্ররণ রাখ! উচিত যে চিততসংযমই চিত্তগুদ্ধি। এই প্রসঙ্গে 
আর একটি কথ। আমরা! সহ্ৃদয় পাঠকবর্মকে স্মরণ করাই! দিতে 
১৮ 
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চাই। কার্যটি শত নয়, একটু মনোযোগ দিয়! করিলে তীহার। 
দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। প্রত্যেক শিক্ষিত 
লোক বদি প্রতিদিন অর্ধ ঘণ্টা লোকশিক্ষার্থ ব্যয় করেন, তাহা 
হইলে অল্প কয়েক বৎসর মধ্যে সমগ্র দেশে নিরক্ষর লোক আর 
খুজিয়। পাওয়। যায় ন। যতদিন প্রত্যেক নরনাঁরীই বিষ্ভালোচনায় 
বঞ্চিত থাকিবেন, ততদিন দেশের প্ররুত দৈন্য নষ্ট হইবে কিনা 
সদেহ। প্রত্যেক বিদ্বান যুবক যদি সন্কল্প করেন যে, তিনি অন্তত 
একটা নিরক্ষর ব্যক্তিকেও লিখিতে পড়িতে সাহাষ্য করিবেন তাহা 
হইলে দেশের প্রন্ৃত মঙ্গল সাধন হইবে । ইহাতে অর্থবায় নাই 
অথচ অতি সহজে লোকশিক্ষার প্রচার হইতে পারে। 
বিষয়ভোগ ও ইন্্রিয়-চরিতার্থতা এ উভয়েতেই আজকাল 
আমর! খুব অসংযত। সুতরাং আমরা যে, সকল দিক দিয়া 
অবর্ণণ্য ও দুর্বল হইয়! পড়িতেছি এ বিষয়ে 
ইনি ও বিষয়তোগ বিস্মিত হইবার কারণ নাই। প্রাচীন আর্য 
9০ সভ্যতার গতি ভোগের দিকে নহে, ত্যাগ ও 
'ংযমের দিকে । ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়াই আজ আমরা ভোগের 
জন্য কুকুরের মত হারে দ্বারে ছুটির বেড়াইতেছি। ইন্রিরের 
কংযমেই পুরুবার্থ প্রকাশিত হয়, ইন্দ্রিয়ভোগে লোকে কাপুরুষ 
হইয়। যাঁয়। বিষয় ও ইন্দ্রি্ন ভোগ করিতে করিতে এমস তীব্র ও 
ঘৃণ্য অভ্যাস হইয়া ফঁড়ায় যে, বখন স্বভাবতই সেই সকল 
হইতে মনের বিরাম লওয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখনও আমরা 
নিলজ্জের মত তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। 
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সামাজিক ব্যবহারেও আজকাল আমাদের আর কিছুমাকর 
সংযম নাই। সকলেই অত্যন্ত অমিতবায়ী| বিবাহ, উপনয়ন 
অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদিতে আমরা অত্যধিক 
বায় করিয়া থাঁকি। অবশ্য কয়েকটাতে 
বাধা হুইয়। আমাদিগকে বায় করিতে হয়, 
কিন্ত যেখানে সংযত হইলেও চলে সেখানেও আমর! অনংযম প্রকাশ 
করিয়া থাকি। ইহাতে ূর্দশার একশেষ হয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের। 
ধনীদিগকে অনুকরণ করিতে গির়াই একই ছুর্দীশাকে ডাকিয়া 
আনেন। 

সকল বিষয়ে সাধ্যমত ব্যয় করিলে অপমান কি? অনেক 
সময়ে বাধ্য হইয়! ব্যঙ্স করিতে হয় বটে, কিন্তু যাহাতে ছুঃখ ও কটু 
হয়, সেরূপ কার্ধ্যকে প্রশ্রয় দিলে ছুর্বলতাই প্রকাশ পার । 
আমাদের এমনই দুর্দাশ। হইয়াছে যে, এই সকল বিষয়ে আমর! 
অপমান বোধ করি, অথচ অপর একটি প্রতিবেশী--হয়তে৷ নিকট 
আত্মীস়্-.অভাবে কষ্টে জর্জরিত, তাহাকে সাহায্য করিবার সময়, 
আমর! লজ্জাজনক কার্পণ্যের আশ্রঞ্ন লইতে অুমাত্র কুণ্ঠিত 
হই না। এ কি হৃর্বরত। ! এ কি কুশিক্ষা ! 

তারপর আহারের অসংঘমের কথা। ভাবিয়া দেখিলে দেখা 
যায় যে ইউরোপীয় ও মুললমানদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া 
আমরা আহার সম্বন্ধে এত অযথ| ও অন্যায় অসংঘম প্রকাশ করি 
ষে, তাহাতে আমাদের লক্জ! অনুভব করা উচিত। স্তধুই কি 
তাই, ইহাতে ব্যয় এত অধিক হয় যে দরিদ্র ও মধ্যবিত গৃহস্থের 


লোকব্যবহার, আহায় 
ও বেশভূষায় সংঘম 


হপড অভ্যাসযোগ 


আরে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। অথচ একদিকে এইরূপ 
ভোগবাছুল্য, অন্থদিকে মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য কতলোক হাহাকার 
করিয়া বেড়াইতেছে। কর্ন্ভীর অলস লোকদিগের কথ ছাড়িয়া 
দিলেও এমন অনেক লোক আমাদের দেশে রহিয়াছে যাহার! 
বারই অসমর্থ ও দয়ার পাত্র। অর্ধাশন ও অনশনে ইহ্থাদিগকে 
অর্ধেক দিন কাঁটাইতে হয়। আমাদের বিলাসকে থর্ব না করিয়! 
ইহাদের প্রতি উদ্দাসীন ভাব অবলম্বন কর! কি প্রকৃতই অধর্দ 
নহে? পেট ভরিয্না; ভাত ডাল খাইয়! হজম করিতে পারিলেই 
বেশ ধলবান্‌ হওয়া যায়, ইহার জন্য গুরুপাঁক দ্রব্য না হইলেও 
ক্ষতি নাই। কিছু কাল আগেও আমাদের দেশে এই ভাত ডাল 
থাইয়াই লোঁকে অনেক বীরত্বের কাধ্য করিয়। গিয়াছে; আর 
অধুনা অল্পের ব্যঞ্জন উপকবণে, মস্ত-মাংসের কালিয়া-কোণ্তায়, 
মিষ্টান্নের প্রাচুর্য্যে যতই আমাদের ভোজনপাত্র ঘনাচ্ছাদিত হইয়া! 
পড়িতেছে, ততই, আমাদের প্লীহা-বক্কৃত স্ফীত ও উদরাময় বর্ধিত 
আঁকারে প্রকাশ পাইতেছে। সন্বগুপ-প্রধান, ব্রাহ্মণ-গ্রধান 
" ভারতবর্ষে এ সব অনাচার অত্যাচার সহিবে কেন? এ সব দানবীয় 
আহার ফি এসব দেশে সহ হয়, না৷ এরূপ ভোজনে কোন মঙ্গল 
হয় ১ বিষয়ভোগে বৈরাগ্যই এ দেশের আবর্শ। ভোগে কেবল 
“কর্মতোগ” ই ভোগ কবিতে হয়, আর কোন লাভ হয় না। 
৫1৬টি তরকারী ন] হইলে আমাদের খাওয়! হয় না, জিহ্বার প্রতি 
এই অধংযত অন্রাগ দেখাইতে গিয়া! আমরা শরীরের গ্রতি কত 
যে অত্য।চার করি, এবং অনর্থক ব্যয় বান্ছল্যে সমস্ত সংসারটাকে 


সংঘম অজ্যান খপ 


কত যে অভাবের পেষখে নিশ্পিষ্ট করি, তাহা! বণিয়া শেখ 
করা বায় না। আহার পবিত্র ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত। সে দিকে 
কিন্তু আমাদের দৃষ্টি নাই, তাই দেশের প্রধান খাদ্য ঘ্বত ছু 
আর অবিষিশ্র পাইবার উপায় নাই। ইহাতে শ্বাস্থা নষ্ট 
হইতেছে, মন জড় হইয়া যাইতেছে, বুদ্ধির মলিনত। ঘটিতেছে, 
দেশের লোকের আযুক্ষয় ও ধনক্ষয় হইতেছে? কিন্ত সেদিকে 
কাহারও দৃষ্টি নাই, অথচ দেশের প্রতি মমতার কথ! তে! সকলের 
মুখেই গুনিতে পাই ! 

প্রত্যেক সদ্‌ গৃহস্থৃকেই এইটি শ্বরণ রাখিরা আহারের ব্য 
সংক্ষেপে করিতে হইবে যে, অন্তত একটি অভুক্ত নিরপ 
ব্যক্তিকে তিনি আহার করাইবেন। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থ 
ঘ্দি একজনের এক বেলার আহারই সংস্থান করিয়া দেন, তাহ! 
হইলেও দেশের অনেক উপকার করা যাইতে পারে। 

ভূবণ-পরিচ্ছদেও আমরা ঠিক এইরূপ অনংযত বরং কিছু বেশী। 
পুরুষদের সাজ-সরঞজাম এবং শ্ত্রীলোকদের বদন-তুষণের জন্ত এত 
ব্য়বাহুম্য হইয়! পড়িয়াছে যে) লোকে আর সংগ্রবৃতি লইয়া 
টিকিতে পারে না । অথচ এসব বৃ ব্য়মাত্র | বদন-ভূষণে লোকের 
শোভা যথার্থ বাড়ে কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। নাহয় 
স্বীকার করিলাম, বলন-ভূষণে শোভ! বৃদ্ধি করে, কিন্ত সে শোভা 
কাজ কি,বাপু:যদি শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিতে গিয়া মনোবৃতিকে 
আরও ঢের অশোভন করিয়া তুলিতে হনব? ইহাতে লাভ না ক্ষতি 
হুইল একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়। দেখিলেই হয়। 


ন্প অত্যাসযোগ 


আগতে ছুঃখ-ফ্রেশের সীমা নাই। কত ছুঃখী কত আঁতুর অসহায় 
অবস্থায় পড্ধিয়া আছে, তাহার সংখা! নাই। পৃথিবীর এই ছুখে 
ররেশের ভারফে ফি একটুও লু করিতে পারি, একটি অনাথ, 
পীড়িত এবং পতিতকেও আশ্রয় দিতে পারি, ব৷ স্বল্প পরিমাণেও 
তাহাদ্দের ছুঃখমোচন করিতে পারি, তবেই এ জীবনধারণ 
সার্ঘক। যিনি সর্বাভূতস্থ তাহাকে এইরূপে সেবা ন| করিলে অন্য 
কিছুতেই স্টীহার পরিতোষ সাধন করা যাইতে গারে না। প্রত্যেক 
জীবে ভগবান্‌ আছেন জানিয়া জীবমাত্রের প্রতি করুণাঁপরবশ 
হওয়াই যথার্থ মনুষ্য, এবং এইরূগ পুরুষাথ সাধনই প্রন্কৃতপক্ষে 
আধ্যাত্মিক উন্নতির গরিচায়ক। ইহাই যথার্থ ভগবানের নিকট 
আত্মনিবেদন। এই হিতানুষ্ঠানে চেষ্টা করিলে সকলেই কিছু না 
কিছু করিতে পার়েন। যেখানে যে কেহ থাকুন না কেন। 
তিনি সে খানেই কোন না কোন লোকহিতকর কর্ম ইচ্ছ! করিলেই 
করিতে পারেন। অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, ক্ষুধাতুর দরি্রকে 
অমন, অসহায়কে সাহাধা দান, ভীতকে অভ্য়দান, দুশ্চরিত্রকে 
উপদেশ দান, অধান্দিককে ধর্মপথে আনয়ন, ইত্যাদি লোকহিতকর 
কার্য্যের এই ছুরবস্থাগ্রন্ত দেশে তো অভাব নাই। মিক্চের 
সাধ্য ও দ্বিধা মত যে!কোন একটি কার্ধ্য প্রথমে আখাম্বন 
করিয়া! পুরুতার্থ প্রয়োগ করিতে পারেন। 





সমস্ত অধ্যায়ের সংক্ষি ২৮৩ 


২*। দিনের মধো অন্তত কয়েক 7$ও নির্জনে ধ্যান 
করিবে । যদি হুবিধ! হয় মাসানে অন্তত একটি দিনও নির্জনে 
গিয়া একান্ত চিত্তে সাধন]! করিবে। বতমরাস্তে একমাদ হ'ক, 
এক পক্ষ হক, এক সপ্তাহ £ক কোন তীর্বস্থানে বা পুণাস্থানে গিয় 
বাম করিবে। তথায় ওই কয়েকটা দিন ফেবল সাধুসক্গে। 
সদালোচনায় ও ভগছুপাসনায় কাটাইবার চেষ্টা করিবে। 

২১। শান্ত্রবিধিকে অমান্য করিও না, শাস্ত্রাচারকে দে 
করিও না। খধিবাক ভ্রান্ত মনে করিও না, ধর্মশান্্র সম্বন্ধে যুক্তি 
খুজিতে চাহিও না গুরু বাক্যে শ্রদ্ধা করিও না। এই মফলকে 
সদাচীর বলে--ইহ| ছারাই পরমপদ লাভ হয়। 

২২। ব্যাধধিসুল দে, অসৃত মন ও অমার্জিত বুদ্ধি নই 
ধষিদিগের সমাধিলন্ধ জানকে ঠিক বুঝিতে গারা যায় না। 
বদি তাহাদিগকে বুঝিতে চাও, তবে ব্ষচর্য্ে প্রতিঠিত হও, 
মংযম অভ্যাদ কর। ও তগশ্্য্যায় নিযুজ হও। উপাদন! ও 
সংযম বাতীত, তুমি যত বড়ই পণ্ডিত হও না, তাঁহাদের একটি 
কথাও বুঝিতে পারিবে আশা করিও না। 


একাদশ অধ্যায় 
মনুষ্য জীবনে অভ্যাসের প্রভাব এবং তাহার দৃষ্ীস্ত 


উপদেশ ও উপসংহার 


অভ্যাসের দ্বার! ক্রমশই চরিত্রের দৃঢ়ত। সম্পাদিত হয় এবং 
চিত্তে বল সঞ্চার হয়। অভ্যাস অনেক সময় ঠিক গ্রন্থির মত 
কার্ধ্য করে, তাহা ভেদ করা৷ কঠিন। সদত্যাসে এরক্ূপ চরিত্রের 
মধ্যে গ্রন্থি প্রস্তুত হয় যাহাকে তেদ করিয়! প্রবৃত্তির উত্তেজনা 
বল প্রকাশ করিতে গারে না। কোন একটি সংকার্ধ্য ব! দংচিন্ত| 
অভ্যাস করিতে করিতে পূর্বককৃত অসংকার্য্ বা অসচিন্তার শক্তি 
হস হইয়া আদিবেই আদিবে। এই অত্যাস অনেক ছুশ্চরিত্ 
লোকের জীবনে যুগাত্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহারই বলে রত্বাকর 
বানীকি হইয়াছিলেন ? নরপিশাচ জগাই মাধাই ভত্তশ্রেষ্ঠে পরিণত 
হইয়াছিলেন। সাধুর পায় এবং তাহার সংস্পর্শে পরিবর্তন 
সংঘটিত হয় সত্য) কিন্তু সেই অবস্থাকে ধারণ করিবার গন্ধ 
অভ্যামযোগ আবগ্তক। নিজের পুরুষকার ব্যতীত কেবল ম& 
অপরের কৃপায় কিছুই হনব না। ইংরাজিতে একটি গ্রবাদ বাক্য 
আছে 17911 15 012 580000 109081+ অভ্যাসের দ্বারা এই 
চিত্কে তোমার যেয়প ইচ্ছা! ঠিক সেইরূপে পরিণত করিতে পার । 
মহাসাধু হওয়া ব! অতান্ত কুৎদিত চরিত্রের লোক হওয়! সবই 


উপদেশ ও উপসংহার ২৮৫ 


তোমার আয়ব্ের মধ্যে সবই তোমার অভ্যাস-সাপেক্ষ। 
অত্যাসের বলে এই ভঞ্চল চিত্তকে নির্বাত প্রদীপ শিখার মত 
অচর্চল করিয়া সমাধিমগ্র করিতে পার, আবার সংসারসাগরে 
আক নিমজ্জিত করিয়! হাবুডুবু খাওয়াইতেও গার। ভগবান্‌ 
গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন ৪-- 


“অত্যাসযোগযুক্তেন চেতস! নান্তগামিন!। 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌।” 


£ছে পার্থ, অভ্যাররূপ উপায় দ্বারা চিত্বকে অনন্যগামী করিয়া 
এবং সেই চিত্ত দ্বারা দিব্য গরমপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে 
তাহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


এই ম্মরণের অভ্যাস যিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দু রাখিতে পারেন, 
তাহারই পরমগতি লাভ হয়। মৃত্যুর সময় যেব্ূপ চিন্তার উদয় 
হইবে, তানুযা্ী গতি হইবে ৰটে) কিন্ত 

ভগবৎনসরণের অগ্াস মৃত্যুকালে গেই চিন্তাই অবশভাবে উদ্দিত 
বাতা হয়-যাহ|! আমার চিরকালকার অভ্যন্ত। 
ফাঁকি দিয়া কেহ যে মৃত্যুর সময়টিতে মার তগবৎ স্মরণ করিয়! 
উদ্ধার পাইবেন, দে ভরসা যেন কেহ না করেন। যেটি সকলে 
চেয়ে অধিক অভ্যন্ত, সেই চিন্তাই মৃত্যুকালে চিত্তের মধ্যে পুনঃ 
পুনঃ উপস্থিভ হয়, এবং জগ্াস্তর পরিগ্রহও ঠিক তানথযায়ী হয়। 
সেই পন্তই ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন “তৃষ্মাৎ সর্ধোধু কালেমু মামহুন্মর 
যুধ্য ৮*--অত্তএৰ আমাকে নর্বদা স্মরণ কর?--কিন্তুযুধ্য ৮ ফেন? 
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না চেষ্টা কর-প্রবৃতি ও পূর্বব অভ্যাস তো! খুব বাঁধা দিবার চেষ্টা 
করিবেই অতএব তাহার সহিত যুদ্ধের আয়োজন কর, যেন গ্রবৃত্ির 
উদ্দাম শোতে তুমি ভাসিয়। না যাও। 

বাহার! প্রধম অভ্যাস আর্ত করিয়াছেন, অভ্যাসের বলে 
বতদ্দিন চরিত্র বেশ দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ না হয়, ভতদিন অভ্যা- 
দের বেগ কিছুতেই হাস করিবেন ন|। অনেক 
সময় এই সংযম বা! সাধন অভ্যাস করিতে 
করিতে আর তাহ মিষ্ট বোধ হইবে না! প্রাণ 
তিজ্ত বোধ হইবেং_-তথাপি অভ্যাস ছাড়িবেদ না। পৃজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত বিজয়ককষ্চ গোন্ধামী মহাশয় তীহার জনৈক শিষ্যকে 
বলিয়াছিলেন “দেখ, প্রতিদিন নিরমিতন্ূপে অল্প সময়ের জন্য 
সাধন করা কর্তব্য। ভাল না লাগিলেও ওযধ গলার মত 
করিলে, ক্রমে রুচি জন্মিবে। নামে অরুচি হইলে তাহার ওষধ 
নামই। বখন পিত্ত রোগে মুখ ভিক্ত হয়, তখন মিছরিও তিক্ত 
লাগে। কিন্তু এ রোগের ওধধ মিছরি। খাইতে খাইতে মিছরি 
মিষ্ট লাগিতে থাকে | মনস্থির কি সহজে হয়? মনস্থির হইলেই 
হুইয়। গেল। প্রথম প্রথম মন অত্যন্ত অস্থিরই থাকে-নাম 
করিতে পর্য্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়, কিন্তু এ সময় *ওযধ গজায়” 
মত নাম করিতে হয়। ক্রমে জোর করিয়া করিতে করিতে যদি 
উহ! একবার অত্যন্ত হয়, তবে আর গোল নাই। অভ্যাস না 
হও! পর্য্যন্ত ছাঁড়িতে নাই, জোর করিয়া! করিবে।” 

পৃজনীয় যোিশ্রে্ঠ মহাত্মা শ্তামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিয়া, 


ঘল়ষপাযন্য ধর্্মস্য 
সরাতে মহতো ভয়াং| 
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ছেন “অনাবন্ঠক কথা বলাই লোকদের অভ্যাস; তার চেরে 
যদি নেই সময়টা শ্বরণে মন লাগাইয়া বাঁখে। 
মামনুকমরযুখা চ। তবে অনেক জাভ হয়। মন চঞ্চল হয় কেন? 
না অনবরত বিষয় চিন্তায় । যদি চিন্তাকে সংঘত করিয়! অনবরত 
ন্বরণ অভ্যাস করিতে পার তবে চিত্ত অনন্ভগামী ও স্থির হইবেই 
হইবে। অভ্যাস কর তোমরাও দেবতার বাঞ্চিত অবস্থা লাত 
করিবে।” 
অভ্যাসের এমনি অচিন্তনীয় প্রভাব যে এক ব্যক্তি রোগে জীর্ঘ, 
জ্ঞানহীন হইয়! পড়িয়া আছেন কিন্ত কোন নির্দিষটি সময়ে কোন 
নির্দিষ্ট কার্য করিতে তিনি আজন্ম অত্যন্ত ; সেই কার্ধ্য করিবার 
সময় উপস্থিত হইলেই তিনি অজ্ঞানাবস্থাতেও অভ্যন্ত কার্ধযট 
করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এই অভ্যাস সম্বন্ধে একদিন বোলপুর 
্্ষচর্ধ্যাশ্রমে শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর মহাশয়ের সহিত 
আমার আলাপ হয়। পূর্বে তাহার কোন একটি সাধন বা জপাদি 
অভ্যাসের প্রতি বিশেষ শ্রন্ধ1! ছিল না । 'ক্রমে হত পরিবর্তন 
হইয়াছে' এই বলিয়া রবীন্দ্র বাবু একটি গল্প করেন, যতদূর স্মরণ 
আছে লিখিলাম। তিনি বলিলেন যে, তাহার পিতৃদেৰ পুঁজনীয় 
৬ মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে গায়ত্রী জপ ও ধ্যান 
করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেন। রবীন্তরবাবু ভাবিতেন 
*প্তধু শুধু কতকগুলা কথা উচ্চারণ -ও তাঁহার প্রতাহ অভ্যাস 
করিয়! লাভ কি, বরং তাহার অর্থ উপলদ্ধি করা সঙ্গত হইতে 
পারে* স্থতরাং এ বিষয়ে তিনি প্রথমত বিশেষ মনোযোগ দেন 
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নাই। ভিনি বলেন ধন তিনি ইহার উপকারিতা বুবিতে ্ 
পারিরাছেন। এই প্রণঙ্গে তিনি ভীহার পিতৃদেবের অভ্যাসের 
কথা দেখ কা বলেন যে তিনি ছার সীর্ঘ জীবনের পরা 
সমস্ত ভাগেই শেখ রাজে জাগরিত হইয়া গাজী অপ ও খান 
করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগেই ভিনি মধ্যে মধ্যে পী়গরস্ত 
হইতে লাগিলেন। একবার ভার খুব অন্ুখ, কথা বারা বলা 
বন্ধ করিয়াছেন, নড়িতে চড়িতেও তাহার তখন কষ্ট হয়। 
জাহার শুশরধার জন্ত নিকটেই  স্তীহার! রাত্রিকালে অপেক্ষা 
করিতেছেন। একদিন:রান্্ির শেষভাগে তিনি কেমন আছেন 
দেখিবার জন্য তীহারা গেলেন। গিয়। দবেখিলেন সেই দীর্ঘকায় 
উন্নত পুরুষ ধ্যানযোগে নিমগ্ন! বাহ শ্রীরে তত চেতন নাই 
কিন্ত তাহার চিত্ত ঠিক এ সময়ে জাগ্রত হইয়া ধ্যান ধারপ! করিতে 
অভ্যন্ত ছিল বলিমু।পূর্বীভ্যাস বলপূর্ববক অবশ অচেতন শরীরকে 
সাধনে বসাইতে সমর্থ হইয়াছিল। জীর্ট। অসুস্থ, বলহীন, শরীর 
হার চিরকালের অত্যন্ত লাধনে বাধা জন্মাইতে পারে নাই! 
_অত্যাসের এফনি শক্তি! ৃ 
. প্রমহংস রামু এত দাধন.অভ্যাসে অন্থরক্ত ছিলেন যে 
_ ভিনি জীবনের অনেক রাত্রি একাকী নির্জনে সাধনাত্াসে 
কাটাই দিতেন। শুনিযাছি বিডি বিভিন 
ত্যাদেরবলে সাধন গ্থার অনেক গুলিই তিনি অভ্যাস 
টা 9 করিয়া ছিলেন। যাহাই হক তিনি সাধনাভ্যাসে 
থে দৃঢ় প্রবন্ধ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত । ভাহারই ফলে আজ 
তিনি সমগ্র জগতের পু লাত করিয়াছেন। পি 








৬ পরিব্রাজক এঞ্ীৃফানন্দ স্থামী-_পৃর্বারযে রোলার 
গআফিসে সামান্ত একজন কেরাণীর কার্যে নিযুক ছিনোর4 
কলেজের পাঠ শেষ কছিন। অধিক বিয়া 

অভ্যাসের দৈবপতি উপার্জন করিবার ভুবিধ। তাহার ঘটে নাই সঙ 
টি কিন্ত আপনার চেষ্টা গ্রযত্ব ও খভ্য।সের হলে 
তিনি সর্ধশান্ত্ে পারদশাঁ হইয়া উঠিযাছিলেন। দেশবাসীছিগের 
দবধন্মে আনস্থা ও অবিশ্বাস দেখিয়! তাহার হৃদয় কীদিয়া উঠিত্ত। 
দেশের লোকের যাছাতে স্বদেশ ও স্বধর্থের গ্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি 
পার, এই জন্ত ত্রাঙ্মধন্ধের (প্রবল বিরুদ্ধ প্রতিযোগীতার মধোঙ 
তিনি বাঙ্গালা ও অগ্ঠান্ত প্রদেশের অনেক নগরে ও গ্রামে হরিষা 
ও স্ুনীতি-সঞ্চারিণীসততা প্রতিষ্ঠ। করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধু 
তাহাই নহে, দেশের চিন্তাকোত ও যুবক দিথের উন্মার্গগাষীভার 
জোতকে িভিন্নমুখে ফিরাইয়! দিতে সমর্থ হইমাছিলেন। এ তাহার 
কদামান্ গ্রতিভার ফল। তিনি প্রথম প্রথম ধর্ম সম্বন্ধে কিছু 
কিছু বলিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, এপস তাছাকে লেখ! 
এবং বল! দুই অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। আফিনে হাড়ভান্ব। 
পরিশ্রম করিয়। আনসার পর আবার ছুর্ধহ শাস্ত্রাদি আলোচনা, 
বক্ুত| করা, প্রবন্ধ লেখ এ যে কতট! অভ্যান ও পৌরুষের ফল 
তাহ সহজে অনুমেয় । অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে বক্ত.ত1 কর! তাহার 
এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গেল যে লোকে তাহার বাগ্মাতাকে এখনও 
দৈবশক্তির প্রভাব বলির! মনে করে [ তাহার অবিশ্রাত্ত অমৃত বার্ধণী 
ভাবমনী, উদ্দীপণাপূর্ণ ভাষ। যে স্ববর্ণে ন! শুনিয়াছে, তাহাকে 
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বুঝানো কঠিন যে তিনি ভাষায় কি অদাধারণ শর্ত লা 
করিয়াছিলেন। বেহাঁর প্রদেশেই তাহাকে এই কার্ধ্য প্রথম 
আরম্ত করিতে হইয়াছিল নুতিরাং হিন্দী ভাষাতে লিখিবার ও 
বলিবার অভ্যাফেও বিশেষ ভাবে আয়ব করিতে হইয়াছিল । 
বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে তাহার ভাবমদিরাপূর্ণ 
অপূর্ব ভক্তিরসযুক্ত বাঙাল! ও হি্ধী বাখ্যানগুলি তাহার অকাল 
মৃত্যুতে তাহার সহিতই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা আছে তাঁহা 
যৎ-সীমান্য অংশ মাত্র, তাহা পাঠ করিয়াও লোকে বিশুদ্ধ গ্রেমতক্তি 
রদে আপ্লুত হয়। তাহার প্রেমবিগলিত, তক্তিমশ্র স্মরণ 
করিলে আজও জীবন অপূর্ব ভক্তি রসে ভরি! উঠে! নিতান্ত 
দুর্ভাগ্যের কথ। এই দেশের তমসাচ্ছন্ন ধর্মাকাশকে যিনি চন্দ্রের মত 
সুনির্ঘল রশ্মিজাধজে আলোকিত করিয়াছিলেন; যিনি দেশের 
কল্গ্যাণার্থই সমণ্ত ভোগ দুখ ও বিলাস বামনায় জলাঞ্জলি দিয় 
, ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্স্ত আর্ধযধর্মের 
বিজয়বৈজয়ন্ত্ী উড্ডীন করিয়াছিলেন; যিনি দৈহিক রোগ যন্ত্রণায় 
কাতর হইয়াও ধর্মপিপান্থ ভ্িমান সজ্জন পুরুষদিগের অন্ত" 
রাত্মাকে তক্তিপীযুষধারা্ হুশীতল করিবার সকাতর আগ্মানকে 
কখন উপেক্ষা করেন নাই--সেই সাধু পুরুষকে তীর্ধারই কৃতদ্ 
দেশবাসীরা৷ অকারণে কি লাঞ্চনাই না করিয্বাছে -কিস্তু তিনি 
: মহধি যিধুর মত জুশবিদ্ধ হইয়াও শ্বদেশবামীর কল্যাণ কামনা 
করিতে কখন বিমুখ হই! থাকেন নাই। রৌগজীর8ঘ শরীর লইয়াও 
তিনি ধর্মপিপান্থু গ্বদেশবাসীর আশ্বাসকে উপেক্ষা করিতে 
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গারেন নাই । কাতর ও দুর্বল শরীরে এইরূপ অতিশয় পরিশ্রম 
করিয়া জীর্ণ শরীর আরও জীণতির় ও ভগ্ন হইয়। গেল। আজ 
প্রায় ৯১৭ বসর হইল তিনি দিব্যধামে চলিয়। গিয়্াছেন, কিন্তু 
তার অভাবে ধর্মজগতের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাঁবিলে 
আজও নয়ন অশ্রপুত হইয়! উঠে ! 

কাশীর দণ্ুস্বামীদিগের আচার্য পগ্ডিতাগ্রগণ্য ভশ্বামী 
বিশুদ্ধানন। লরন্বতী অনেক বয়স পর্য্যন্ত কিছুই লেখ পড়া শিক্ষা 
করেন নাই। গায়ে অসাধারণ শক্তি ছিল, 
কেবল গৌঁগ়ারতুমি করিয়াই বেড়াইতেন। 
যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখনও প্রায় তিনি 
নিরক্ষর | তার পর বিগ্বাধ্যয়নে এমন অসাধারণ অভ্যাস ও উদ্ধুম 
প্রয়োগ করিলেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বশান্ত্রে তাহার অসা- 
ধারণ পাগ্ডিত্য লাভ হইগ্রা। যিনি কিছুকাল আগে পড়িতে পর্যন্ত 
জানিতেন না, তিনিই ৩1৪ বংসরের মধ্যে ৫1৬ ঘন্টা অনবরত 
সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রীয় আলাপে বিবুধমগ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়া 
দিতেন। তাহার অসাধারণ তর্কশক্তির নিকট শুনিয়াছি আর্ধ্য 
সমাজ প্রতিষ্ঠাতা মুতীক্ষবুদ্ধি শ্রদ্ধাম্পদ শ্বামী দয়ানন্দ সরন্বতীকেও 
পরাভব যানিতে হইয়াছিল। প্রতিরাত্রে ৩1৪ ক্রোশ দৃর্বর্ভী 
স্থানে গিয়া আচার্য্ের নিকট শান্্রাধ্যয়ন এবং তথা হইতে 
রা্রিশেষে ফিরিয়া আমা--এইন্প ৪81৫ বৎসর কাল ধরিয়া__ 
অসামান্ত প্রযত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া একদিন ভারতের সমগ্র 
পঙ্ডিতবর্গ তাহার প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। 


ভ্যানে প্রতিভার 
বিকাশ। 


২৯২ অভ্যাসযোগ 


ইহ! কম পৌরুষের কথা নহে। বিশুদ্ধানদা স্বামীর অন্ত্ম শিল্ক 
গভীরানন্দ লর়ম্বতীর নিকট আমরা এই কথ! গুনিয়াছিলাম যে শ্রদ্ধা" 
স্গন্ গন্তীয়ানন্দ জীও তাহার সহিষুত| ও ত্যাগ দেখিয়! তাহাকে 
পৌরুষের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করিতেন। দৃপ্ত শ্বামীদিগের মধ্যে 
বর্তমানকালে তাহার ন্যায় সাহসী দৃ়কায় বলি ও তেজন্বী পুরুষ 
খুবই বিরল দেখা যাল্ত। 

অসাধারণ অধ্যবসায়ী পুরুষ মহাআ। ৬ বিজয়কুষ্ণ গোস্থানী 
তাহার শিষ্যদিগকে ও ঘিজ্ঞা্ম ভক্তর্দিগের নিকট কতবার এই 
অভ্যাসের শক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তীহার নিজ জীবনেও 
এই অভ্যাস কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বনু দ্রিনের অভ্যাদ 
পরিত্যাগ করিতে তাঁহাকে কত কষ্ট পাইতে 
হইয়াছে-_তাহ! তিনি কতবার নিজ মৃখে 
হ্বীকার করিয়াছেন। এই মহাত্মার অপূর্ব 
ভগবত্ক্তি ও লু বিশ্বাস কত উন্মার্গগামী নাস্তিককে ধর্ম পথে 
ফিরাইয়া! আনিয়াছে তাহা মনে হইলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়! 
উঠে 

কাশীর স্ুবিখ্যাত পরমহংম ৬ভাস্করাননদ স্বামীকে একজন 
লোক জিজ্ঞাস করেন “আপনি এই প্রচণ্ড শীতে কি গ্রাকারে 
অনাবৃত গান্রে . থাকিতে সমর্থ হইগ্াছেন? 
আমরা এতগুলি শীতবস্ত্র গাত্ধে জড়াইয়াও 
হিহি করিয়! মরিতেছি।” উত্তরে তিনি বলেন 
“ইছার কিছুই আশ্চর্য্য নয়, তোমরাও পার এবং কোন কোন 


অভ্যাসের ফলে 
নংযদ | 


অভ্যাসের ফলে 
সহদখীলত! | 
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অংশে দেখিতেছি, তোমরাও বেশ মহা করিতেছ।” বিশ্মিত হইয়! 
প্রশ্নকারী জিজ্ঞাস করিলেন “কই আমরা কোন্ধানে সঙ 
করিতেছি? আমরা তো মোটেই সহা কন্বিতে পারি না।” 
খ্বামীজী বলিলেন “দেখ শরীরের সব স্থান তো ভোমরা! গান্রাবরণে 
টাকিয়া! নাই, এই মুখতে। খোল! রহিয়াছে, হাতের আন্বুল গুলি 
খধোঁল! রহিগ্নাছে, উহরা' তো শীতের প্রকোপ সহ করিতে সমভ্যন্ত 
হইয়াছে। তৌময়া ন। হয় না জানিয়া কোন একটা অঙ্গে শীত 
সহাইবার অভ্যাস করিয়াছ, আমি চেষ্টা ও অভ্যাম দ্বার] সর্বাঙ্গে 
শীত সহ করিতে অভ্যাস করিয়াছি। ইহাতে বিশ্মিত হইবার 
কারণ নাই, সমস্তই অভ্যাসের ফল।” 

কেহ কেহ তর্ক করেন আজকাল আর সাধনা করিয়া কেছ 
দিদ্ধিলাভ কগিতে পাবে না। যোগাভ্যাস প্রভৃতি কঠোর সাধনা 
আজকালকার দিনে আর হইবার নয়। পুর্ববকালে মুনি-খষিদের 
এ সব সাঁধ্য ছিল, বর্তমান যুগের ক্ষীণপ্রাণ মানবের পক্ষে যোগাদি 
অভ্যাস, বৃথ। বিড়ম্বনা! মাত্র। কিন্তু তাহারা বোধ হয় অবগত 
নন যে এই ঘোর কলিকালেও কেহ কেহ 
অভ্যাম ও প্রধত্ের ফলে জ্ঞান ও ধোগের 
চরমশিখরে অধিরোহণ করিমাছেন। কাশীর 
লুপ্রসিদ্ধ বাজযোগী ৬প্তামাচরণ লাহিড়ী মহাশর গৃহস্থই ছিবেন। 
অধিক লেখ পড়াও যে শিখিয্াছিলেন তাহাও নছে। কিন্ত 
দেশবিখ্যাত বহুশ্রুত পণ্ডিতেরাও তাহার শান্ত্রজ্ঞানের পরিচয় 
পাই! বিশ্বপাতিভূত হইতেন। ন| পড়িদ্বাও তাহার সর্বপান্ে 


অভ্তয।সের ফলে সিদ্ধি- 
লাগ ও জ্ঞানলাভ। 


২৯৪ অভ্যাসষোগ 


অধিকার ছিল। দর্শনশাস্ত্রের জটীল তত্বগুলি অতি সহজে লোকের 
হৃদয়ঙম করাইয়া দিতে পারিতেন। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত 
অনৈক্যের মধ্যে একটা বিরোধী একের তিনি সন্ধান পাইয্া- 
ছিলেন। সমগ্রশান্ত্রের ক্স ও আধ্যাত্মিক ভাবগুলির সুন্দর 
বিশ্লেষণ তাহার গভীর অধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিত। 
স্ুগ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরাও তাহার শরীর মন্বন্ধীয় ও ভেষজ সম্বন্ধীয় 
জ্ঞান দেখিয়! মুগ্ধ হইয়! যাইতেন। যে তাহাকে দেখিয়াছে দেই 
জানে যে বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহার শরীর নেত্র মুখ কি সুন্দর প্রতিভা- 
মগ্ডিত ও জ্যোতিঃপূর্ণ ছিল। সংসারের বিবিধ বিচিত্র ঘটনার 
মধ্যেও তাহার প্রশান্ত আনন্নভাব, চিত্তের স্থের্য্য) স্থথ ছৃঃখে 
সমভাব, বাহিরের" ঘাত প্রতিথাতে ওদাদীন্ত, পলকহীন দৃষ্টি ও 
জ্ঞানের ওজ্ল্য কি বালক কি বৃদ্ধ, কি পণ্ডিত কি মূ, কি মন্ন্যাসী 
কি গৃহী যে কেহ তীহার নিকটে আদিত তাহাকেই মন্ত্র মুগ্ধ 
করিয়া রাখিতু। সেই স্বপ্লভাষী গম্ভীর জ্ঞানী পুরুষ আপনাত্তেই 
আপনি মগ্ন থাকিতেন। নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান সমাহিত চিত্ত সংসারের 
নুখ দুঃখ ভাব অভাবে কিছুতেই বিচলিত হইত না। রাজর্ষি 
জনকের মত সংসারে থাকিয়াই সংসারের অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া 
ছিলেন। বাহিরে ঝ| লোক সমাজে তাঁহার তেমন কোন প্তিষ্ঠাই 
ছিল না বটে, কিন্তু তিনি যে ধনে ধনী ছিলেন তর কাছে 
পার্থিব শ্রেষ্ঠতম পদও নগণ্য মাত্র ছিল। পার্থিব সম্পত্তি বা 
. সন্মান প্রতিষ্। তাঁহার দেই উচ্চাসনকে শ্পশ করিয়া কখনই 
কলম্কিত করিতে পারে নাই। 


উপদেশ ও উপসংহার ২৯৫ 


যোগাভ্যাসের বলে এমন অসাধারণ যোগৈষ্ব্য তিনি লাভ 
করিয়াছিলেন, যে তাহার নিকট রাঁজমুকুট ও অতি তুচ্ছ বলিয়। 
বিবেচিত হইত | তাহার রূপা লাতের আশায় কত পণ্ডিত, কত 
ভ্তানী, কত ব্রদ্ধচারী, কত দৃণ্তী, কত গৃহী, কত ত্যাগী, কত ধনী, 
কত দরিদ্র প্রতিদিন দলে দলে তাহার কাছে আদিয়। উপস্থিত 
হইত কিন্তু সকলেই তাহার নিকট যথাযোগ্য সন্মান ও শ্রদ্ধা 
লাভ করিস! চলিয়া যাইত) কেহ বলিতে পারেন না ষে তিনি কখন 
কাহাকেও অশ্রন্ধ! বাঁ অবহেল! করিয়াছেন। তাহার সমস্ত শক্তি, 
সমস্ত প্রতিত৷ এমন একটি বিনয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত থাঁকিত যে 
বিশেষ অনুসান্ধিৎনু ব্যক্তি ব্যতীত কেহই তাহা ধরিতে পায্গিত না। 
তাহার পরিজন ও অনুরাগীবর্ণেরাও সকলে তাহার এই মহিম। 
সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিন! জানি না। কারণ 
তাহার কোন বাহক আড়ম্বর, লোক দেখানে। কোন চাল চলন 
বা কপট বেশভূয ছিল না। কোন প্রকার বাহিক আড়ম্বর বা 
মিথ্যাচার তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন ন?। অত্যন্ত প্রয়োজন 
বোধ না করিলে কাহারও কোন ঝাধ্যে কখন প্রতিবাদ করিতেন 
না। বেশী কথ কহিতেই পারিতেন না) কথা কহিবেন কি 
“মুনিংসংলীন মানসঠ--এ রাজ্য তার মন বিচরণ করিত সে রাজ্যের 
কথ। বাক্য দ্বারা£ বুঝাইবার নয়। সে অবস্থা "নিজ অনুভব! 
নন্দরূপ | লোকে যখন ভণ্ডামি করিত, মিধ্য। সাজ গোজে লোককে 
ভুলাইবার চেষ্ট। করিত, তখন তাহাদের বালকোচিত ভাব দেখিয়া 
কখন কখন একটু হাসিতেন এবং .বলিতেন ইহার! এমন মূর্ঘ যে 


২৪৬ ূ সী 

উগবানকেও 'ঠফছিতে চায়। কেহ ভার নিন্দা করিলেও 
কখন গতবার করিতেন না) কেহ গুখ্যাতি করিলেও অনুমোদন 
করিতেন না! ধদি কখন ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন তাহা! ফেবল 
এই জন্ত যে অবোধ লোকগুলি তাহাদের অমূল্য সময় বৃথা নট 
করিতেছে, সময়ের মৃঘ্য কত এবং এই সময়ের মধ্য প্রযন্থব করিলে 
মান্য কত লাভবান হইতে পারে, তাহা না বুঝি়। দুর্ভাগ্য নরনারী 
বুখাগল্পে পরচর্চায় অমূল্য সময় নষ্ট করে! তিনি বলিতেন, থে 
পময়ট। আমাদের হাতের মধ্যে আছে, তাহা যদি সদ্ধ্যবহার করা 
যাঁর, তবে ইহলোকফেই লোকে মুক্তির আম্বাদ লাভ করিতে পাবে। 
লোকের সেই দিকে চিত্তাকর্ণ করিবার জন্য কতবার কত লোকের 
কাছে করযোঁড়ে তিনি কাতরত| প্রকাশ করিয়াছেন। যেন এই 
সকল মোহমুগ্ধ লোকের ছু্দিশ! দেখিয়া, তাহার করুণ প্রাণ ব্যথিত 
হইয়। উঠিত। এমন নিরভিমান পুরুষ ছিলেন যে একদা তার 
জনৈক শিষ্য" তীহাকে একদিন বলিল “মহাশর অমুক ব্যক্তি 
আপনায় বড় নিন করে, গুনিলে বড় কষ্ট হয়, মহাপুরুষ তখনি 
উত্তর করিলেন “আপনিও সেই কথায় সায় দিতে পারিতেন, এক 
কথায় সব ফুরাইয়। যাইত, বাক্য বৃথা বাড়াইয়। লাভ কি? কে 
ধঁঁকে কি বলিতেছে ও সব কথায় মন না দিয়া প্রাণপণ সান লাধনা 
করিয়! চলুন, ইহাতেই জীবন ক্কতার্থ হইবে | তাহার গ্ঠায শ্রেষ্ঠ 
পঁক্ষগণ শ্বভাধগঃই অভিমান, যশ বা লক্ষী কিছুতেই আলক্ত 
- হন না নর্বগ্থ বিনষ্ট হইলেও ইঠাঘের কোন ক্ষোভ নাই, কারণ 
সাধন প্রভাবে মহাসাগরে তরঙ্রাশির ষ্ঠায় সংসার হাসন! তীছার! 


উপদেশ ও উপসংহার ২৯৭ 


অতিক্রম করিবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করিয়াষিলেন। আজ 
কত দন হইল (১৮৯৫ খঃ শারদীরা মহাপুঞ্জার মহাষ্টমীর দিল) 
তাহার দেব দেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁর চিত্তের 
প্রশান্ত আনন্দময়ভাৰ সুখে দুঃখে একরূপ স্থিরগন্ভীর ভাব তীহার 
অনুরাগীবর্থের স্থৃতিকে আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করিয়! রাখিয়াছে। 
পুর্ব পর্ব যুগের ব্যাস বশিষ্ঠ, বাল্সিকী, কপিলমন্বাদি শ্রেষ্ঠ 
মুনিখ'ষগণ সকলেই পুরুষকারের পক্ষপাতী ছিলেন। অপেক্ষারত 
আধুনিক দিগের মধ্যেও বুদ্ধদেব শক্করাচারধ্য 
প্রভৃতি অসাধান্ত ধীসম্পন্ন লব্বপ্রতিষ্ঠ লোকো- 
7 ত্র পুরুষগণ পুরুষকারকেই গ্রহণ করিতে 
মনীষীব। পুরুষকাবেব 
পক্ষপাতী। বলিয়াছেন) অত্যন্ত আধুনিক রাজ বাম- 
মোহন রা, যিনি বর্তমান ধুগের স্বস্তিবাচন 
করিয়াছেন, তাঁর সমস্ত কাঁধ্যা্দি পর্যালোচনা করিলে তাহাকে 
পুরুষকারের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হয়। মহধি দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
গ্রাতঃম্মরণীয় বিস্তাসাগর মহাশয়, খধিকল্প ভৃদেবচন্ত্র মুখোপাধায়, 
অমর বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ গ্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনীবীরাও এই পুরুষকার 
প্রভাবেই খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেক লোকের 
নাম করিতে পার! যায় যথা কৃষ্ণদাল পাল, ভাক্তার মহেন্্র লাল 
সরকার প্রভৃতি--ইহারা সামান্ত অবস্থা হইতে পুরুষকাঁর প্রভাবেই 
সমাজে শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে সকলের কথ! লিখিতে গেলে স্থাম কুলাইবে নাঁ-এখানে 
পুজাপাদ ভূদেবচ্্রনন্বদ্েই ২1১ কথ! ধলিতে ইচ্ছা করি। ভুদেব 


ভ।রতম্বধেব অভীত ও 


সপ 


২৯৮ অভ্যানযোগ 


বাবু অনুষ্ঠানিক ত্রাঙ্গণ পঙ্ডিতের ঘরের ছেলে । তাহার পিতামাত। 
উভয়েই নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। এই দরিদ্র অথচ খাঁটা ত্রা্গণ 
পঞ্জিতের ছেলে যখন সম্যক ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়৷ শিক্ষা 
ধিতাগে উচ্চপদ্দে প্রতিীত ছিলেন, তখনও ব্রাহ্মণের রীতি নীতির 
একান্ত পক্ষপাতী ছিবেন। আজকাল প্রায়ই দেখি যিনি একটু 
মোট। মাহিনার চাকর, তিনি আহারে, পরিচ্ছদ্দে তো সাছেব 
সাজেনই তার উপর হিন্দুর আচার বিচার, ধর্ম মানিয়। চলা তত 
আবশ্যক বলিয়া মনে করেম না) কিন্তু এই দেশবিশ্রুত পুরুষটি 
কার্ধ্যক্ষেত্রে সাহ্বেদের সঙ্গে অবাধে মিশিরাও পূর্বতন প্রাচীন 
পন্থাকে অন্ুপকণ করিতে কথনও লজ্জাবোধ করেন নাই। অথচ 
ইহার সমসাময়িক, সহপাঠীবৃন্দেরা অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল হইয্া- 
ছিলেন। ইহার একমাত্র কারণ স্বদেশের প্রাচীন রীতিনীতি, শাস্ত্র 
ও খষিদিগের প্রতি জাতশ্রদ্ধ ছিলেন বলিয়৷ এবং বাল্যকালের 
অভ্যাস ও সংস্কার, এতই তাহার প্রবল ছিল যে ইহ! হুইতে 
উচ্চবিজ্ঞান, পাশ্চত্য দশন, এবং উচ্চপদ কিছুতেই তাহাকে ভ্রষ্ট 
করিতে পারে নাই ! 

পরম ভাগবঘ শ্রদ্ধাম্পদ প্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীপদ' চক্রবর্তী 
একজন আদর্শ বিনয়ী স্বধম্মনিষ্ঠ ভন্তিমান পুরুষ। ঠিনি কি 
বালক কি (বৃদ্ধ কি স্ত্রীলো+ এমন কি 
ভূত্যদিগের নিকটেও কখন অবিনয় বা ওদ্ধত্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন কি না! সনদেহ। তীহার 
প্বতাবটি এমনি মধুর, যিনি কখন তাহার সঙ্গ করিয়াছেন তিনিই 


শ্রীযুক্ত গৌরীপদ 
চক্রবতী। 


উপদেশ ও উপসংহার ২৯৯ 


মোহিত ছইপাছেন এবং তীহাকে বিনয় গুণের আধার বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন। ইনি একজন পেন্সেন-প্রাপ্ত পদস্থ গুলীশ 
কর্মুচারী। আমি দেখিয়াছি একজন সামান্য কনেই্বলের সহিত ও 
তিনি কখনও অসন্মানের সহিত কথা কহিতেশ না । অতি সামান্ত 
লোক হইলেও তিনি তাহার প্রতি ভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে 
কখন কুষ্টিত হইয়াছেন বলিয়। মনে হয় না। শুনিয়াছি নবীন 
বয়সেও তিনি কখন কাহারও সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন নাই । 
বাস্তবিকই বাল্যকাল হইতে ঘদ্দি এই শীলতা তাঁহার হৃগিত না 
হইত, তবে পুলিশ বিভাগের আওতার মধ্যে চরিত্রের মাধুর্য ও 
কোমলতা এবং পুরুযোচিত দৃঢ়তা যুগপৎ স্থির রাখ তাছার পক্ষে 
কঠিন হইত। পুলিশ বিভাগে তাহার মত উদার ভক্তিমান উচ্চ 
ধর্মনীতিজ্ঞ পুরুষের সংখ্য৷ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বঙ্গ দেশের সৌত্যাগের 
কথা ছিল। এই গ্রন্থের প্রথম প্রচারের সময় এই পরম ভাগৰৎ 
খধিকল্প পুরুষ জীবিত ছিলৈন। কয়েক বংসর হইল তিনি ভক্তিলভ্য 
দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এমন প্রেমনিষ্ঠ ভক্তি বিগলিত চিও 
জীবন অল্পই দেখিয়াছি। অথচ কি সুদৃঢ় পৌরুষ তাহার মধ্যে 
বর্তমান ছিল। যুগপৎ এই ছুটি গুণের মিলনে তাহার জীবন এক 
অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাহার সুদীর্ঘ জীবনের কার্য্যাবলা 
সমালোচন। করিলে মনে বড় আশার সঞ্চার হয়। সংসারী হইয়াও 
দৃঢ় ভক্তি বিশ্বাস ও জ্ঞানে কি নুমেরুর মত অটল। 

খাষকল্প পৃজ্যপাদ ছবিজেন্্রনাথ ঠাঞচুর মহাশয়ের পবিজ্্ জীবনটিও, 
একটা সদভ্যাসের উজ্জল উদদাহরণস্থল। তাহার সমস্ত জীবনি 
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তত্বালোচন। ও গভীর দর্শনশান্ত্রের জটিলতত্ব গুলির মীমাংসায় 
ব্যাপৃত, কাজে কাজেই সংসারের বিবিধ 
ভোগবাসনা। ছলনা চাতুরী ও ছুশ্্তা 
তাহার জ্ঞান প্রাচীরের সুদ বেষটন 
অতিক্রম করিয়া কোন দিনই তীহার চিন্বকে অভিভূত করিতে 
পারে নাই। সংসারের ফোন জঞ্জাল যে সেই চিন্ত মধ্যে থাকিতে 
পারে তাহ! তাহাকে দেখিলে কিছুতেই মনে হয় না। এই 
প্রাচীন বয়সেও তীহার চরিত্র শিশুর মত সরল এবং জ্ঞানোডাসিত । 
একটি মাধরধ্য তাহার সমস্ত মুখমণডলে দেদীপযমান! ভ্ঞানোলোচনায় 
সবীর্ঘদীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়াই সংসারের 
অন্য বিষয়গুলি দৃঢ় তাবে তাহার অত্যন্ত হঈতে পারে নাই--ম্ৃতরাং 
তাহার চরিক্্রের বিষয়ের কোন দাগ পড়িতে পারে নাই! এই 
মহান চরিগ্বাঁন পুরুষের নিকট হইতে আমাদের এইটি বিশেষ 
শিক্ষার বিষন্ব-যে জীবনের প্রথমাবধি চিত্তগতিকে যে দিকে 
ফিরাইয়! রাখিবার অভ্যাস করা যাইবে, জীবনের উত্তর কাল পর্যযস্ত 
" সেই অভ্যাস শক্তিই তাহার জীবনকে তদভিমুখী করিয়া রাখিতে 
বাধ্য করিবে এবং ক্রমে অভ্যাদ স্বভাবে পরিণত হইবে ! এতত্তির 
ধীশ্বর্ষ্র মধ্যে লালিত হইয়াও মানুষ সদভ্যাসের বলে যে কদর 
সংও সুন্দর হইতে পারে তাহাঁও এই মহাত্বার জীবনে পূর্ণ 
পরিস্ফুট ! তীহার মঙ্গে বাক্যালাপ করিলে? চুইদ তাহার কাছে 
বণিয়! থাকিলে, তাহার সরল প্রাণের মত্য কথাগুলি শুনিলে এবং 
পেই দেশবিশ্রুত। প্রাণতরা শিগ্য় মত লরল হাদি গুনিলে মনে হয় 


শীযুঞ্ধ ছিজে্জ নাথ 
ঠাকুর! 
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ষেন অতীত বুগের তপোঁবনে কোন খবির কাছেই বসিয়া 
আছি। 

জ্রীমৎস্বামী শিবনারায়ণ £--এই মহাত্বার জীবনও জীবনী 
প্রসঙ্গে উল্লিধিত হওয়! আবশহ্ক মনে করি। পরমহংদ মহারাজ 
নিঝ্বিরোধী জন্্যাপী হইয়া, রোকের নঙগলের জন্ত আমীবন 
চেষ্টা ও যু করিতে ক্রি করেন নাঁই। জীবনটিকে তিনি থে 
নুমহতী সাধনা তারা দৃঢ় ও উজ্জল করিয়াছিলেন এবং জীবনের 
মছান্‌ লক্ষ্য যাহা তিনি সাধনলব্ধ অস্তরদৃষ্টি প্রভাবে উপরন্ধি 
করিতে পারিফ্জাছিলেন, তাহ! তিনি উচ্চকণ্ে সকলের নিকট ঘোষণ। 
করিয়া গিয়াছেন। তাহায় বাণী ও বিশ্বাসের মধ্যে যে একটি 
গ্রচণ্ড বল ছিল তাহ] কেহ অল্প তপস্যার দ্বারা লাভ করিতে পারে 
না। যাহ! তিনি পাইয়াছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোন 
ঘটন! তাহ। হইতে তাহাকে স্মলিত করে নাই--ইহা সাধারণ 
অভাসের ফল নছে। তীহার সাধন! সম্বন্ধে জ্যোতি রচয়িতী 
রদ্ধাম্পদা জ্ীঘতী হেমলতা দেবী আমাকে যাঁহা লিখি 
পাঠাইয়াছিলেন, আমি এন্থলে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়! 
দিলাম £-- 

“৬পরমছংস শিবনারায়ণ স্বামী, পশ্চিম দেশে ত্রাঙ্মণকুলে জন্ব 
গ্রহণ করেন ইহ! ছাড়া তাহায় উৎপত্তি সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ 
জান! যায় নাই। তিনি বাল্যকালে আপন পিতা কর্তৃক ওক্কারমন্ত্ 
উচ্চারণ পূর্বক সবিতার তেজ ধন করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, 
এবং অস্তরধ্যামী প্রেরণায় অর্থাৎ স্বাভাবিক অনগয়াগের দ্বারা একাস্ত 
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বসবে ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া আর্ধযজাতির তপস্যালন্ধ সত্যের দারগ্তানে 
উপনীত হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন । 

এই প্রকাশমান তেজোমগ্ুলে পরমপুরুর্ধে, ধ্যান ধারণায়, 
তাহার অন্তরে, সমুদয় বিশ্ব এক অথগুযোগে প্রতীয়ম।*, হইয়াছিল 
এবং সেই পরুমপুরুষেরই প্রেরণায় তিমি এই মহাসত্যকে মম্পূর্ণ 
ভাবে আবরণমুক্ত করিয়া, বিশুদ্ধ মূর্তিতে, এক্ষণে বিশ্বের সম্মুথে 
উদ্যারটিত করিয় দিয় গিয়াছেম। তিনি দেখাইয়াছেন যে হিনদু- 
জাতির মূলধর্ম সমগ্র মনুন্জাতিকে আলিঙ্গন করিবার, সমগ্র 
বিশ্বে নহিত একান্ত ভাবে মিলিত হইবার অধিকাঁর রাখে; এবং 
সমগ্র উগতের সারলত্য এই তপন্তালন্ধ আনন্দের মধেই নিহিত 
রহিয়াছে 

স্বামিজী অগ্রিকার্ধ্য করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ 
হুইতে চগ্ডাল পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রের ইহাতে সমভাবে 
অধিকার আছে ইহা বারশ্বার যুক্তকঠে ঘোষণা করিয়াছেন-_ইহাতে 
সকল মনুষ্যে সমভাবের উদয় হয় ও অগ্রিকার্য্যের দ্বারা অন্তঃকরণ 
গ্রানিশূন্য হইয়া! বিশুদ্ধিতা লাভ করে। যিনি প্রকাশ অগ্রকাশ 
অর্থাৎ আলোক অন্ধকারকে লইয়। প্রত্যক্ষ বিরাজমান, ত" ক 
প্রকাশ অগ্রকাশ ব! আলোক অন্ধকারের যোগে প্রত্যক্ষ 'রলে 
স্তর ও বাঁছির পরম শান্তিতে ভাদমান হয় ইহাই কাহার শেষ 
কথা। 

যেকেহ পরমাত্মার দর্শন মানসে গ্রীতিপূর্ক এই সাধনায় 
প্রবৃত্ত হইবেন তিনি আশ! তৃষ্ণা, লোভ লালস৷ ইত্যাদির সমুদায় 
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বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তি্বন্ধপ পরমানন্দের অধিকারী 
হইবেন ইহা তিনি একাস্ত দৃঢ়তার সহিত ভূয়োভূয়ে! উল্লেখ 
করিয়াছেন। | 

পরমহংস শিবনারাঃণ স্বামী অতি অল্লকাল পূর্বেই শরীর 
ধারপ করিয়া পৃথিবীতে বর্তমান ছিলেন। বর্তমান কালের বন্ধ 
লোকেই তাঁহাকে দেখিয়াছেন কিন্তু খুব অল্পলোকেই, আঘ্মার 
প্রতি তাহার অন্তরের অসামান্ প্রেম উপলদ্ধি করিতে পারিয়া 
ছিলেন। ধাহারা একবার তাহা! অনুভব করিয়াছেন তাহাদের 
আর তাহ! ভূলিবার কোন উপায় নাই ।» 

শীযুক্ত হতরিপ্রসন্ধ মুখোপাধ্যায়_-ভাগলপুর টী, এন, জুবিলি 
কাঁলেজের তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর হরি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মত এমন নিরহঙ্কার সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি খুব অগ্পই দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহাকে দেখিলে বা তীহার সহিত কথা৷ কহিলে 
তিনি যে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ইহা বুঝাও যায় না। প্রভৃত 
পাণ্ডিত্য বিনয়ের আবরণে লুকাইয়] রাখিয়া তিনি এই সংলরের 
সুথদুঃখের বোঝা যথার্থ ভক্তের মত নীরবে বহন করিরা, 
চলিতেছেন ;--ইহার কিছুই আকনম্মিক ঘটনা নহে। সমগ্তই 
সুদৃঢ় অনুশীলনের ফল। কন্ধেক বৎসর হইল এই মহানুতব 
পুরুষেরও লোকাস্তর ঘটিয়াছে | 

৬যতীন্ত্রনাথ বিশ্বী :-- আমার ত্রাতৃপ্রতিম বধু শর্গীয 
বতীন্ত্রনাথ বিশ্বী বাল্যকালে ও কৈশোর অবস্থায় অত্যন্ত চঞ্চল 
ছিলেন। দুষ্টামি, মারামারি, ঝগড়া, না করিক়! তিনি কিছুতেই 
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থাকিতে পার্িতেন না। এমন দিন ছিল না যে তজ্জন্ত তিনি 
বিদ্ভারয়ে দণ্ডিত না হইতেন। আমার দেখিয। বড় কষ্টবোধ 
হইত, কারণ যতীন্ছুনাথ ছুষ্ট হইলেও বড় বুদ্ধিমান মেধাৰী বালক 
ছিলেন। গড়াশুনাতেও তিনি তাহার ক্লাসের লর্ধশ্রে্ঠ বালক 
ছিলেন। কিন্তু এই প্রকার কুকার্ধ্যনিরত থাকিলে অধিক দিপ 
হয়তো] তাহার প্রতি! সমুজ্জল থাকিত কি না সন্দেছ। কিন্ত 
ভগবানের ইচ্ছায় তাহার মতির পরিবর্তন ঘটিল; তিনি আপনার 
সন্কটাপন্ন অবস্থার কথা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
এত দৃঢ় অভ্যাম সাধন করিতে লাগিলেন, যে এক বৎসরের মধ্যেই 
লোকে তাহার অিস্তিত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়। বিশ্মিত হইতে 
লাগিল। তাহার সাধন! যথার্থই প্রশংসার্থ। এখন হইতে তিনি 
প্রস্ততি সন্ধে প্রবল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় কত 
রাত্রি তাহার ' অনিদ্রায় কাটিয়াছে। প্রাণান্ত কষ্ট হইতেছে, 
গালোভনের বস্তু নিকটে, তথাপি প্রবৃত্তির করে আত্মসমর্পণ করিতে 
, এরক্ষান্ত অনিচ্ছুক । দৈব ছুর্বিপাকে পূর্বাত্যাসের প্রবলবেগে যে 
দিন পয়্াজিত হইতেন, দে দিন তাহার অশ্রধারায় বঙ্ষস্থল অভি- 
নিঞ্চিত হইত, মুখে তাঁহার কেহ হাঁসি ঘেখিত না। যে কিনুকাগ 
আগে অত্যন্ত দুরন্ত, অসহিযু। ও বাচাল ছিল, সেই ধন্ীগ্রনাথ 
অভ্যাসের প্রভাবে অচিরেই জচঞ্চল, সহিষ্ু, মৌনী ও গম্ভীর 
হুইয়া পড়িলেন। তাঁহার সতীর্থ ও বন্ধুবান্ধবের অবাক হইয়! 
গেলেন। দে চপরতা, সে উদ্ধত্য কোথার চলিয়া গিয়াছে-_আঁ 
কাহার চরণপল্স পানে তাহার সমস্ত চিত তৃদুন্তিত হুইয়। প্রণথত 


উপদেশ ও উপপংহার ৩০৫ 


হইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। কোন অপার্ধিব লোভণীয় 
বস্তর জন্য তাহার চিত্ত আজ সমগ্র জগতের পানে উদ্দাপীন হইরা 
পড়িয়াছে। কতদিন হইতে গোপনে গোপনে দে আপনাকে 
প্রস্তুত করিতেছিল লোকে তাহ। বুঝিবার অবকাশ পর্য্স্ত পায় 
নাই । কষ্ট সহিবার অভ্যাপ এত অধিক হইয়াছিল যে মেদে 
দীর্ঘকাল ধরিয়া পাঁচক ও চাকর নাই, তিনি জ্বল আনা হইতে 
ঘর পরিফার কর! পর্য্যন্ত সমস্ত কাজই স্বহস্তে করিতেন, অথচ 
তজ্জন্য কেহ কোন দিন তার মুখ অপ্রদন্ন দেখে নাই। আজ 
কতদিন বতীন্দ্রনাথ এই মরধাম পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছেন, কিন্ত 
তাহার সুমধুর স্থৃতি, সদত্যাসে উজ্জরপীন্কৃত দৃঢ় চরিত্র আর্জি 
আমর! বিস্বৃত হইতে পারি নাই। 
আমার সহোদরকল্প বন্ধু স্বর্গীয় প্রসল্লনাথ মজুখদার জীবনে 
ষে দিন বুঝিতে পারিলেন যে ব্রহ্ষচর্ধ্যবিহীন হইয়াই আমাদের 
এত ছূর্দশা হইগ্নাছে সেই দিন হইতে তিনি 
্রসুদনাথ মুমদার। আপনাকে নিক্মমিত করিতে কৃতসন্বর হইয়া- 
ছিলেন। কয়েকটি প্রবঞ্চক বন্ধুর বেশে তাহাকে বিপথগামী 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে তাহারা বিশেষ বিপন্ন 
করিতে পারে নাই । সেই দিন হইতে তার মনে ধারণ। জন্মিল 
শুধু আপনাকে রক্ষ। করিলে চলিবে না, সহপাঠী বন্ধুবান্ধবদের 
মতি গতি পরিবর্তিত করিতে না পারিলে বর্তমান অধ:পতনের 
খরলোত হইতে এই স্বজাতিকে উদ্ধার কর! অসস্তভব। তাই 
ভিনি ইহাকেই জীবনের ব্রত বলি! গ্রহণ করিয়াছিলেন 
৮৬ 


৩৪৬ ভভ্যাসযোগ 


যুবকদিগকে দেখিলেই তিনি তীছাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্ত তাহাদিগকে একান্ত আগ্রহের সহিত বদ্ধচর্যোের 
উপদেশ দিভেন। শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, 
যাহাতে তাহারা উপদেশ কার্য পরিণত করে তজ্জন্ত বিশেষ 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। অবনত তাহার পবিত্র ও উন্নত চরিস্রই 
নেক পরিমাণে যুবকদিগকে আক্বষ্ট করিত। তিনি শুধু বাক্যবীর 
ছিলেন না। কার্যে জীবনে, ও চিন্তায় তাহার এমন মিল ছিল 
যে লোকে তাহাকে উপেক্ষ। করিতে পারিত না। ন্বয়ং প্রতাহ 
শেষ রাত্রে জাগ্রত হইয়৷ শৌচাদদি সমাপনান্তে দ্ান আহ্ছিক শেষ 
করিয়া, অধ্যয়নে .নিধুক্ত হইতেন) আবার মধ্যাহ্নে ল্লান সন্ধ্যা 
এবং সায়ংকালে স্লান মন্ধ্যা করিতেন। তাঁহার শরীর খুব বলিষ্ঠ 
ছিল। হৃদয় এত করণায় পূর্ণ ছিল যে একজন অন্পৃণ্ত নীচ 
জাতিও বিপদগ্রস্ত হইলে প্রফুল্লনাথ তাহাকে লাগধ্য করিতে কখন 
ঘণ। বোধ করিতেন না। যেখানে ভুক্ষর্মকারীরা আপনাদের 
কর্মের ভারে রে সেইখানেই প্্রফুল্পনাথ তাহাদিগকে 
সছুপদেশ দ্বারা শান্ত করিতেছেন; যেখানে দারিদ্রা দেইখানেই 
প্রচুল্লনাথ ঈাী ক পর্যন্ত ব্যয় করিতেছেন, “ধথানে 
কেছ তনাথ বাঁ অনাথ আশ্রয়াভাবে ক্রি হইতেছে এানক্লীদাথের 
সকরুণ দৃষ্টিপাত তাহার উপর পড়িবেই। একদিকে বাল শরীর 
উচ্চ অন্তঃকরণ ও জ্ঞানের ওজ্জল্য, অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রমী 
কর্মী, একদিফে গ্রেমপূর্ণ হদয়-অন্যদিকে কঠোর কর্তব্নিষ্ঠ, 
তাহার চরিজ ও জীবনকে কি মধুমঘুই করিয়াছিল। প্রযুল্লনাথ 


উপদেশ ও উপসংহার ৩গগী 


কত উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধৃত নবীন যুধকদিগকে মহাবিনাশ হইতে বক্ষ 
করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় রৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়! 
উঠে! তিনি নিজের চেষ্টায় আপনার জীবন পুষ্পটিকে দেবপূজার 
উপযুক্ত করিয়! যথার্থ দেবত] হহপ্। গিয়াছেন__তীহাকে দেখিলে 
পুরুষকারের যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হইত। তিনি 
কত কঠোর ঝাহ্ষণোচিত নিয়ম নিষ্ঠা আচরণ করিতেন অধ্যয়ন ও 
'রোক'হুতকর কার্য করিতেন কিন্তু কোনদিন তজ্জন্য শরীর 
গীড়িত বা অনুস্থ হইত না| অভ্যাবলে এই সকল কঠোরত! 
াহার প্রকৃতিগত হইয়। গিগাছিল। এখন তিনি কোন্‌ অনৃষ্ঠ 
শুরপুরে শাস্তি সুখ অন্ভুভব করিতেছেন, কিন্তু আজিও তাহার বন্ধ 
বান্ধব ও সহযাত্রীরা তাহার পবিত্র স্বৃতি বক্ষে বহন কবির! প্রতিদিন 
£প্রমাশ্র ও ভক্তি অর্ধ্য দ্বার! তাহার বরণীয় চরিত্রকে পুর্গ! করয়! 
ক্লৃতার্থ হইতেছেন ! 

৬পরমহংস স্বামী দয়ালদাসজীর (শ্রীকষ্ণানন্দ স্বামীর গুরু ) 
একজন শিষ্য আছেন, তীহাক্ষে সকলেই যোগীজি মহারাজ বলিয়! 
ডাকে ; তিনি খুৰ বৃদ্ধ, এখনও বোধ হয় 
জীবিত আছেন। শুনিয়াছিলাম তিনি আহার 
ত্যাগ করিয়াছেন। ১০১৫ দিন অন্তর সামান্ত একটু ভোজন 
করেন। আবার সে বদর হরিঘার কুস্ত মেলায় গিয়া তাহাকে 
দেখিলাম, তিনি একমাম অনাহারে রহিয়াছেন, অথচ শরীর তজ্জন্ 
কিছুমাত্র বলহীন হয় নাই । আহার (বিধয়ে এতটা সংযম খুব সুদৃঢ় 
প্মভা!সের ফল। 


ভোজনে অসাধ।বণ মংযম 


০৮ অভ্যাযোগ 


আমার বাল্য ীযুক্তশৌরীন্তর মোহন গুণ্ডের মাতা, বীহাকে 
আমি জননী বলিয়াই জানি--ধার স্সেছ, দয়া) তপস্যা! ও ব্রক্ষচর্ধ্য 
হিন্দু রমণী মাত্রেরই অনুকরণীয়--তিনি আশ্চর্য্য রকম সহৃগুণ 
অভ্যাস করিয়াছেন। পাহাড়ে তীর্ঘ দর্শনে গিয়। গাড়ি উপ্টাইয়া। 
একটি পদ ভগ্ন হইয়] গিয়াছে। সর্বাঙ্গে দাকণ আঘাত লাগিয়াছে, 
তথাপি ধৈর্্যচ্যুতি ঘটে নাই। উৎকট দৈহিক পীডা এমন 
অক্ষোভে সহা করিয়াছেন, দেখলে বিশ্মিত হইতে হয়। রমণীর 
সহাগুণ অনেকটা শ্বাভাবসিদ্ধ বটে কিন্তু তার মত সহাগুণ কদাচিৎ 
দেখা যায়। বছদিনের অভ্যাস না থাকিলে লোকের চিত্ত এতট! 
ধৃ় ও ক্টসহিষু হয় না। 
এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণের সময় তিনিও জীধিত নাই। সমস্ত 
ভীবনে যে ব্রন্ধচর্ধ্য ও তপোনিষ্ট) ছিল তাহার শেষফল তিনি 
মৃত্যুকালেও দেখাইয়! গিয়াছেন। রোগের তীব্র যাতন!ও তাহাকে 
চিরাভ্ান্ত সত্য হইতে ভ্রই করিতে পারে নাই । পুরুষোত্বমধামে 
, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভগবৎ নাম গ্র্ণ করিতে করিতে 
যোগীজনোচিত দিব্যধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। 
আর একটী আদর্শ স্ছনশীলত। ও তগবৎ নির্ভরের দৃষ্াত্ব না 
দিয়! থাকিতে গাঁরিলাম না। আমার পরম পৃজ্যপাদ বন “কফ! 
রাম ব্রহ্মচারী কাশীর রাণামহলে ৬৪ ঘাটের 
নিকটে বাস করিতেন। তিনি একঞজল আদর্শ 
লাধু পুরুষ ছিলেন। অসীধারণ ধৈর্য, সহ এবং ভগবৎ 
নির্ভর ভাঙার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। স্ত্রী বিয়োগ ঘটল, 


গুদুষ্কারাম ব্রপ্গচারী। 


উপদেশ ও উপসংহার ৩০৯ 


উপযুক্ত জ্োষ্ঠ পুত্রটি অকালে কাল কবলিত হইল, তৃতীয় 
পুরি জররোগে তূগিয়া! তূগিয়৷ যৌবনে পদার্পণ করিতে ন! 
করিতে লোকান্তরে চলিয়! গেল, কিন্ত তাহাতে তাহার ভ্রক্ষেপঞ্ 
নাই। মাতৃহীন রুগ্ন বালকটিকে তিনি যেরূপ সেবা ও যত 
করিতেন, আমি ভাবিতাম, এই বালকের মৃত্যুর পর কৃষ্ণারাম 
অত্যন্ত শোক পাইবেন। বালকটির মৃত্ার পরদিন গিয়া তাহাকে 
দেখি যেন সংসারে ফোন দুর্ঘটনাই ঘটে নাই--বেশ শান্ত ও 
নিশ্চিন্ত । সেই মধুর হান্তজ্যোতি, সেই স্নিগ্ধ গাস্তীরধ্য মুখের 
চারিদিকে বিকীর্ণ! তীর এরকম অবস্থা দেখিয়া আমি ধারণ! 
করিতেই পাকি নাই যে গত রাত্রে তাহার পুত্রব দেহাস্ত ঘটিয়াছে, 
শৃতরাং তাহার পুত্র কেমন আছে জিজ্ঞাল! করিলাম। তিনি গ্রদন্র 
সুখে উত্তর করিলেন "তাহার কাশীলাভ হইয়াছে» শুনিয়া তে 
আমি নির্বাক নিম্পন্দ! তার আয়ের কোন স্থায়ী ঠিকানা ছিল না, 
অথচ পোষ্য অনেকগুলি ) শুধু তাহাই নহেঃ অতিথি অভ্যাগতের 
সমাগম ও বিলক্ষণ ছিল, কিন্তু তথাপি একদিনের জন্যও কেহ 
তাহাকে কখন উদ্বিগ্ন দেখে নাই। সময়ে সময়ে এমন অভাবের 
মধ্যে পড়িতেন, যে দিন চল! ভাঁর হইত কিন্তু তথাপি কাহারও নিকট 
প্রার্থনা করিয়। লোককে উদ্ি্ন করিতেন না। পাছে দিতে ন৷ 
পারিলে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কষ্ট পান, এইজন্য তাহার্দিগের নিকটেও 
অভাব জ্ঞাপন করিতেন না। অথচ সন্ধান করিয়। যখন তাহার 
অভাবের কথ! আমর! জানিতে পারিাম, তখন অনেক অন্থুযোগ 
করাতে তিনি একটু হাদিয়া বলিতেন পন! বলিলেও যিনি যোগাড় 


চে 
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করিয়া ধিতেছেন। আর তাহাকে বলিয়। ফি জানাইব! তিন্নি 
জানেন ন| এমন তে। নয়--প্রয়োঞ্ন হইলে তিনিই বিধান করিবেন» 
এমন আশ্চর্য্য লোক ছিলেন, কত লোক কত ফর়মায়েদ্‌ 
গাঁহাকে করিত, কত কাছের ভার তাহার স্কন্ধে চাপাইত, তিনি 
কুলীর মত সেই সকল কার্ধ্য কুণ্ঠাবিহীন চিত্তে সমাপন করিয়া! দিতেন, 
অথচ কখনও তজ্জন্ত কাহার কাছে প্রার্থী হইতেন না, পাইবার 
আশাও রাখিতেন না । যে মনোযোগ করিয়া! যাহা কিছু দিত, তাহাই 
গ্রসন্নচিতে গ্রহণ করিতেন, ন1 দিলেও কোন ক্ষোভ ছিল ন|। 
লোকের কাজ কর্ম লইয়া সময়ে স্ময়ে সারাদিন ছুটাছুটি করিয় 
বেড়াইতেন, কিছু বলিলে বলিতেন “মহারাজ আমার তে। নিজের 
কোন কাজ নাই, অন্য লোক কাজ দিলে সুতরাং আমি করিতে 
বাধ্য! আমি সেই তে বলিয়াই থাকিতাম !” পরিচিত অপরিচিত 
সকলেই তাহাকে দিয়! কাজ করাইয়া লইত, তিনিও কোন দিন 
তজ্ঞন্ক কোন আপাতত করিতেন ন। | তাহার গৃহে রাধারুষের 
বিগ্রহ এবং অনেকগুলি শালগ্রাম শিলা গু মহাদেবের সে ছিল, 
তজ্জন্য পৌষ, মাঘ মাসের দুরস্ত শীতেও গ্রাতঃম্নান সমাপনান্তে প্রান 
অনাবৃত অবস্থায়, তুক্তি বিগলিত চিত্তে ই সকল বিঃ/. লিমন 
পুভ[্চনা করিতেন। এত যে অভাব ছিল, তজ্জন্ত কিছ ক্ষোভ 
ছিল না। যর্দ গৃহে কিছু খাবার থাকিত, তাহাও গ্রতিবেণী--ইত্বর 
জাতির শিশুদ্িগের মধ্যে বিতরণ করিয়। দিতেন। মিষ্টদ্রব্যের লোভে 
গ্রত্যহই শিগুর। তাহার দ্বারের কাছে আমিয়। ভিড় করিত। 
ভাহার। কত গোলমাল উপদ্রব করিত, কিন্তু তজ্জন্ত কখন বিরক্ত 


উপদেশ ও উপসংহার ৩১১ 


হইতে দেখি নাই । আবার এদিকে পরম বৈরাগাবান পুরুষ ছিরেন। 
তাহার চরিত্রের কোন স্থানে দাগ ছিল না| ফেমন সরল, সবল, 
সহিষু ও স্থির চিন্ত। ঠিক তেখন লোকটি আর দেখা যায় না! 
একটি অতিরৃদ্ধ মৃক বধির পুরুষকে অনাহারে মৃতগ্রায় দেখিয়া 
গলার ঘাট হইতে নিজ গৃহে তুল্যি। আনেন। তাহার মেবার গুণে 
অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ সতে্ ও সবল হইয়া উঠিল। সুস্থ 
হওয়ার পরও সেই অসহায় বৃদ্ধ কৃষ্ণরামঞ্সির আশ্রয়েই রিয়া গেল। 
মধ্যে মধ্যে তাহার রোগ, উদরাময় বাটার আন্তান্স পরিজনবর্গীকে 
বিরক্ত করিয়! তূলিত, কিন্ত রুষ্ণরাম হাশ্মুখে তাহার সমস্ত রেদ 
পরিষ্কার করিয়। দিতেন, একদিনও তজ্জন্য তাহাকে কোন রূঢ় কথা 
বলেন নাই ! বোধ হয় বৃদ্ধ পিতাকেও লোকে অত দেবা করিয়া 
উঠিতে পাঁরে না। এমনই তাহার নুন্দর চরিত্র ছিল, পথের পথিক 
ও যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে, বা তীহার সহিত একটিবার 
কথ। কধিয়াছে দে কখনও তাহার সেই মাধুর্য বিমঙ্ডিত হাস্তপূর্ণ 
মুখমণ্ডল ভুলিতে পারিবে না। অস্থলিত ব্রঙ্ধচর্য্যের জীবন্ত প্রমাণ- 
স্বক্ূপ প্রৌঢ় বয়সেও তীহার উজ্্র গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, 
যুবকোচিত লাঁবণা ও প্রমপটুত। মকলের চিত্তকেই আকৃষ্ট করিত। 
তাহার গুরুভক্তিও অদাধারণ ছিল। চরিত্রের এত দৌন্দর্যয 
এতগুণ ঝর তাহাকে কতকষ্টে কত পরিশ্রমে যে ইহ! লাভ করিতে 
হইয়াছিল তাহ! ম্মরণ করিলে বিম্মিত না হইয়। থাকা যায় ন|। 
বাল্যকালের কত সঙ্গী তার এখনও আছে, অথচ তিনি কখন 
কেমন করিয়া নীরব সাধনায় সকলের অগোচরে, আপনাকে এতছুর 
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উচ্চ স্থানে উপনীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আপনার মনঃ প্রাণ 
বিশ্ব দেবতার চরণে অঞ্জলি দিবার সামর্যলাভ করিয়াছিলেন-_- 
তাহা আমরা ফেহই জানি না-_কিন্তু তাহার অপূর্ব সার্থকত! 
লাভের কথ! মনে করিলে, তাহার বিরাট অথচ সুন্নর মনুষ্যত্বের 
প্রতি একটি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আঙিয়। উপস্থিত হয়, এবং বিনা তর্কেই 
তাহার নিকট এই মন্তককে অবনত কবিতে ইচ্ছা! করে। হায়! 
এখনও সেই কাণীই আছে, কত সাধু লজ্জন, সদ্দিপ্বান সেখানে 
এখনও বর্তমান রহিয়াছে; কিন্তু কষ্ণরামের হ্যায় অমন উদার ত্যাগী, 
ভক্তিনিষ্ঠ প্রেমিক সাধু পুরুষ আর দৃষ্টি গোচর হয় না। কত স্থানে 
গিাছি, কত তীর্থ দেখ্য়াছি কিন্তু অমন ধৈর্য)শ্ীল অমন মনুষ্যত্তে 
পরিপূর্ণ সবল সুদুঢচ অথচ মধুমাথা হৃদয় আর আমি কোথাও দেখি 
নাই! 

যুক্ত রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনটিও 'একটি 
পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। বাল্যকালে পারিবারিক অবস্থ! 
দেখিয়া যখন তিনি বুঝিলেন বিদ্যার্জন করিয়া 
আয় বৃদ্ধি করিতে ন! পারিলে সংসারের কষ্ট 
মোচন করা অমস্তভব, তথনি তিনি বিদ্তাত)।সের 
জন্য দৃঢ় প্রযত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটাতে থাকিয়, “রিচিত 
স্বজন বন্ধু বান্ধবের মধ্) পাঠের বিদ্ধ হইবে ইহা তিনি বুঝিতে 
পারিলেন ন্ুত্ররাং তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়৷ একদিন 
একবারে একায্জেক দিল্লীতে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তীহার 
তখন লাহোর যাইবার ইচ্ছ। কিন্ত তখন রেলপথ মাত্র দিশ্লী পর্য্যন্ত 


" শ্রীযুক্ত র'য় বরদকান্ত 
লাহীড়ি 
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খুলিযাছে। সেই অবস্থাতেই তিনি অনেক কট সহা করিয়া! লাহোরে 
আপি! উপস্থিত হইলেন। সেখাঁনে কোন আত্মীত্ ছিল না, বন্ধু 
ছিল নাঃ সে দেশের ভাষা তিনি বুঝিতেন না _-এই অবস্থায় একটি 
লদাশয় ভদ্রলোক তাহাকে নিজের বাটাতে রাখিয়া তাহার অধারনের 
বান্দোবন্ত করিয়া দিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্তালয়ের 
পাঠ শেষ করিয়। আইন পরীক্ষা দিশার জন্ত প্রস্তত হইলেন। 
আইন পরীক্ষার সর্কোচ্চস্থান অধিকার করিয়া! কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেন। আইন ব্যবপাতে পরিশ্রম ও অধ্যবলান়ের গুণে শীপ্বই 
পাজাবের ব্যবহারজীবীদের মধ্যে গ্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তাহার 
আইন বাবপায় দক্ষতা এবং মনের তেজ দেখিয়। সাহেব সুবারা 
সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। পাঞ্জাব প্রদেশে ফরিদকোট নাষে 
একটি শিখরাজ্য আছে' সেখানকার বৃদ্ধ রার্জার মৃত্যুকালের 
নুরোধবাক্যে বাধ্য হুইয়। তাহার পুত্রের রাজত্বকাঁল সময়ে তিনি 
তথাঁকার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং তথায় সুখ্যাতির 
মহিত ১০।১২ বৎসর কাল থাকিয়া রাজ্যের সুবন্নোবস্ত করিয়া 
দেন। কি অধ্যয়ন কালে কি কর্মক্ষেত্রে সর্ধত্রেই তাহার একটি 
বিশুদ্ধ চরিরবল দেখিয়! মুগ্ধ হইতে হয়। এই বৃদ্ধবয়সেও কখন 
গাহাকে চুপ করিয়া বসিয়! থাকিতে দেখি নাই। কোন কান ন৷ 
থাকিলে নিরন্তর অধ্যয়নে তাহার ক্লান্তি নাই। কিন্তু আলক্কে 
কালক্ষেপ কর! তাহার পক্ষে অসস্তভব। এই প্রবল পুরুষকার 
প্রভাবে সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তিনি আর্থিক ও 
আধ্যাত্মিক মকল বিষয়েই যথোপযুক্ত উন্নতির শিধরে আরোহণ 
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করিয়াছেন। চরিত্রের এতথানি দৃঢ়তার মধ্যেও আবার অপূর্ব 
কোমলতা ও তীঙ্ার বালকোচিত সরলতাব কলের হৃদয়:কই মুগ্ধ 
ফরে! কষ্টে পড়িয়া, অভাবে পড়িয়। কেহ কখন তাহার সহাম্ুস্ৃতি 
হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ইনি কোন কারণ বশতঃ অহিফেন 
সেবনে অভ্যন্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। কিন্তু যখন ইহার অসকারিত। 
হথায়ঙ্ম করিলেন, সেই দিন সেই যৃহর্তে তাহা ত্যাগ করিলেন। 
সকলেই আঁশঙ্ক। করিয়াছিল, অনেক দিনের অত্যন্ত বিষয় ₹ঠা* 
ছিনি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, বা করিলেও রোগগ্রস্ত হইয়া 
পড়িবেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত মানদিক বল প্রযুক্ত অহিফেন আর 
কখন গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু তজ্ভন্ভ তাহার গীড়াদিও হয় নাই। 
ইছ! কমদৃঢ়ত! ও পৌরুষের পরিচয় নহে! ! 
ইনি আমাদের অনেক পরিচিত বন্ধুবাঙ্ধবের নিকট "মুখু্যে 
মশায়” নামে গৃতিচিত | ইহার নিবাস কোথায়, কি পরিচন়্ আমন! 
অনেকেই বিশেষ কিছু জানি না। লোকে 
, আগতোব মুখোগাধ্ায। তাহাকে পরিচন্ধ জিজ্ঞাস করিলে তিন বলেন 
শ্জামার নাম আশুতোষ মুখুজ্যেঃ নিবাঁদ দুমকো।”--এস্বাড়া আর 
কিছু শুনি নাই। তাহাকে আমর! ১৩1১৪ বৎসর চইতে জানি, 
খনেকে আরও অধিক দিন হইতে জানেন । কিন্তু এ লাম গোল্র 
হীন” লোকটি অনগ্যপাধারণ পুরুষ, পুরুষকারের জলন্ত দৃষ্টা্ত। 
. গ্গীতোক্ত নিফাম বর্মযোগী। তাহার গুদীর্ঘ জীবনকাল পরহিতত্রতে 
ও গরহঃখমোচনেই ব্যয়িত হইয়াছে। ভারত বিশ্রুত প্রাতঃন্মরণীয় 
বিদ্যামাগর মহাশয় যে জন্ত সাধারণ লোকের নিকট “য়র নাগর, 
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নামে খ্যাতিলাত করিয়াছিলেন, এই আঁড়ম্বর হীন, বেশতৃঘ! বিহান, 
মহাত্বাকেও আমি ঠিক সেই আখ্যায় আখ্যাত করিতে পারি, বাহার 
তাহাকে জানেন আমার একথ| তাঙ্থাদিগের নিকট অতিরপ্রি্ক' 
ৰলিচা বোধ হইবে না। আমাদের এই মুখুজ্যে মশায় পরিধানে- 
একখানি মলিনবাস, থেলো৷ একটি হুক! হপ্ডে ভারতের সর্বত্রেই 
বিচরণ করিয়া থাকেন। কাহারও নিকট সম্মানের প্রত্যাশ| নাই,. 
কোন লোকের কাছে আর্থিক প্রত্যাশাও নাই,অতিমান্র উদদাসীন-- 
তথাপি সর্বদাই তাহাকে কত ব্যতিব্যস্ত দেখিয়াছি। কে কোথা 
বসিয়। আছে, আহার জুটিতেছে না, কাহারও বেতন অল্প শুতরাং 
পরিবার গ্রতিপালনে অসমর্থ, কেহ বিদ্যার্থ অথচ অর্থাভাবে লেখা- 
পড়া শরিক্ষা হইতেছে না) কাহারও ওষধ জুটিতেছে না, কাহারও. 
পথা জুটিতেছে না-_তিনি এই সমস্ত অসহায় ও নিবরাশ্রয় লোকদিগের 
সুখ শাস্তি বিধানে জন) সর্বদা! ঘুরিফ়া বেড়াইতেছেন। কাহাকে 
ধরলে অমুকের বিপদ উদ্ধার হইবে) কিরূপে অমুকের সুপারিশ 
যোগাড় করিয়া! এই দরিদ্র যুবকের অন্রসংস্থান হয়, দিন রাত্রই এই 
বোধ হয় তাহার একমাত্র চিন্তা! শুধু চিন্তায় নহে এই সকল 
ব্যাপারকে গ্রকৃতই কাধ্যে পারণত করিয়! তোলা অসামান্ত ক্ষমতার 
কথ কিন্তু এইরূপ পৌরুষ তাহার মধ্যে গুচুর পরিমাণে দেখিভে 
পাওয়। যায়। কথন দেখি কোন কন্তাদায়গ্রস্ত বিপন্ন ভদ্রলোকের 
কন্যার পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, কখন দেখি দেনার দাক্ষে 
যে ডুবিয়াছে, তাহাকে খণমুক্ত করিবার জন্ত সুগরামর্শ দিতেছেন, 
কখন দেখি কোন দরিদ্র তদ্রসন্তানের স্ত্রী প্রবল রোগে গীড়িত, তাক্ক 
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ছোট ছোট ছেলেমেয়ের তত্বাবধানের কেহ নাই তাাহারও সময়ের । 
'অভাব- সেই সব স্থলে দেখা গিয়াছে মুখুজো মহাশয় একাধারে 
জননী, পাচক ও রোগিণীর গুঅধার ভার গ্রহণ করিগ্নাছেন। 
কর্শবীরের ভিলমা্র বিশ্রাম নাই, একদিনের জন্য আরাম খোজ 
-নাই। যদি ১০ ক্রোশ হাটিয়। গেলে কার্য্যোন্ধার হয়, যুখুজ্যে মহাশয় 
'্থৃকা হন্তে তখনি গ্রস্তত। “কষ্ট হইতেছে" কি “আর পারিন।*--এ 
বলিয়া কোন দিন বিরক্তি গকাঁশ কর! নাই! যে কর্ম সন্বুথে 
*্মাসিতেছে তাহাই প্রণত অন্তঃকরণে সর্বদ] প্রযুর মুখে গ্রহণ 
করিতেছেন। এত ক্মোন্ভম। এত উৎসাহ, কিন্তু বিফলতার জন্ত 
কখন তাহার ধৈর্য বিচলিত হয় না। দুঃথে মুখ ভার করিয়া বসিয়া 
'মাছেন এ অবস্থা আমি কখন তাহার দেখি নাই। পৃথিবীতে কেহ 
যে তাহার ঘ্বেষ্য আছে তাহা। তে! মনেই হয় না। সকলের প্রতিই 
শহানুভূতি সকলের জন্যই অনুকম্পা তাহার সমস্ত চরিগ্রটিকে বরনীর 
কষরিয়! বাধিয়াছে। কোন কার্ধ্য ২১ বার বিফল হইবে সে কার্য্যে 
স্বার্থ থাকিলেও আমাদের আর উৎসাহ থাকে না কিন্তু তাহার 
কোন স্থার্থ নাই, কেবল অন্তের জন্য কর্ম করিতেছেন--অথচ পুনঃ 
পুনঃ বিফল মনোরথ হইয়াও তিনি নিরুৎসাহিত হইবার পাত্র নখ্ন। 
পুরুধকারের নিখুঁত উজ্জল দৃষ্টান্ত অথচ এমন নিরহঙ্কার পুরু« ধর্তমান 
কালে খুঁজিয়! পাওয়াই কঠিন। সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কাল 
এইরূপ পরহিত ধরতে ব্যগ্িত করিয়া, সর্বপ্রকার অভাব দুঃখ ও 
ক্রেশকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার কর্ধময় জীবনমধ্যাহ তপন 
খমস্তাচল শিখরে হেলিয়। পড়িয়াছে। এইবার তাহার দেবশরীর ভগ্র- 
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রা 

প্রায় হইয়াছে--তথাপি মুখে সেই প্রদন্নতার কোন বৈরক্ষণ্য ঘটে: 
নাই। তাঁহার ন্যায় নিরভিমান লোক হিতৈষী পুরুষের] যে দেশে জন্ম 
গ্রহণ করেন, সে দেশ তাহাদের পাদম্পর্শে ধন্য হইয়া যায়। আমরা 
ঘে তাহার ন্নেছলাত করিতে পারিয়াছি, ইহাতে আপনাকে 
ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। [অল্প কয়েক বংসর হুইল এই- 
মহাআাও অমর ধামে চলিয়া! গিগ্লাছেন। তাহার অভাবে যে আন 
কত লোক নীরবে অশ্র মোচন করিতেছে, কত লোক আশ্রয় হীন' 
হইয়াছে তাছার সংখ নাই। ] 

বাঙ্গলার ন্ুপ্রদিদ্ধ উপন্য।দিক ৬ ভ্রীশচন্্র মভুমদারের চরিত্র ও 
অভ্যাসের দ্বারা উন্নতি লাভের প্রক্কষ্ট উদ্দাহরণ। তাঁহার সত্য, 
বাদিতা, কর্তব্য নিষ্ঠা, শ্বধীনচিত্ততা, তেজস্থিত$ 
সকলের প্রতি গ্রীতি, সুমধুর ব্যবহার এবং 
জ্ঞানানুরাগ যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। তীহার মত অরুত্রিষ্। 
সুহৃদ, স্নেহময় আত্মীয়, কর্তব্যনিঠ কর্মচারী, সদালাদী সভা? 
ধর্মতীরু বিচারক কদাচিৎ দেখা যাইত। গুরুতর রাজকর্শের' 
সুত্রে নান! প্রলোভনের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু. 
কোন দিন লোভের বশবন্তী হইয়! তিনি কর্তব্যপথ হইজে ভ্রষ্ট হল. 
নাই। খণ করিয়াও তিনি তাঁহার মতে পালনীয় দূর সম্পর্কীয় 
অআয়কে পালন করিতেন, নিজে যাহ! কর্তব্য বলিয়৷ বুঝিতেন- 
প্র্ণো হন | ভীতি প্রদর্শনে কদাচ তাহা! হইতে পরিভ্র্ট হইতেন 
না। তাঁছায় ছুমধুর শ্লেহময় সবিনয় চরিত্রের অভ্যন্তরে একটা, 
অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল। অপমান, ৰা অবিচার তিনি কদাচ» 


৬ শ্রীশচন্্ মজুমদাব | 
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কহ করিতেন না। এ কারণে তাহাফে অনেক লময় অবিবেচক 
ক্ষমতালোলুপ রাঞপুরুষের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইন্ভাছিল, কিন্ত 
কোন দিন স্বার্থের দিকে চাহিয়া তিনি আপনার মর্ধ্যাদ! ধুদ্ধিকে ব! 
কর্তব্য বুদ্ধিকে খর্ব করেন নাই। 
চরিত্রের এই মহত্ব ও দৃঢ়ত্ব কঠিন অভ্যাপের ফল। তিনি 
নিজ ভীবনে আপনার সন্তানদিগকে আপনার আদর্শ অনুসারে 
"শিক্ষিত করিতে চেষ্ট। করিতেন। আশ! করি ভাহার সে চেষ্টা কত- 
কাংশে সফল হইয়াছে! 
সাধু শ্রীধর ₹--আ'র একটি মহাত্মার আখ্যায়িকা না৷ দিলে এই 
উরিতাবলী অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইনি ভক্ত শ্রীধর-_পৃজ্যপাদ ৬বিজয় 
কুষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ভনৈক শিব্য ও তক্ত.। ইহার মধ্যে এমন 
একটি তেজ ও ধৈর্য ছিল, এমনি একটি বিশ্বাস ও নিষ্ঠ! ছিল যাহা 
প্মরণ করিলে বিশ্েয়াভিভূত হইতে হয়। নিরন্তর সাধনাভ্যান বলে 
তিনি এমন একটি চরিত্রবল লাভ করিয়াছিলেন যাহ! এক ঈশ্বর 
*গছাড়া আর কাহাকেও গ্রাহ করিত না। অবস্থা যতদূর অসচ্ছল 
সইতে হয়। তথাপি প্রয়োজন স্থলে একমাত্র গাত্র বাদ খানি দান 
করিতে কীথন দ্বিধা গ্রকাশ করিতেন না। যেমন বিশ্বাস ! $মনি 
দৃঢ়তা অথচ বিনয় পূর্ণ শান্তভাব এই মহাত্মার মুখমণ্লে ভ্রী$়। করিয়া 
বেড়াইত। এমন সরল ও সত্যবাদী ছিলেন যে লোকে সময়ে সময়ে 
তাহাকে পাগর্ মনে করিত। আপনার কোন ক্রুট অত্যন্ত লজ্জাকর 
হইলেও, তাছা তিনি নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে কুষ্টিত হইতেন না। 
প্রিশেষ আধ্যাত্মিক রল ও ভগবদু বিশ্বাম ন! থাকিলে কখনই লোকে 
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্রতটা সত্যত্রত হইতে গায়ে না! সেই পাপকে গোপন করে থে 
বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবানকে মানে না--সেই গোপনে পাঁপ করিয়া! লোকের 
নিকট দাধু সাজিয়! বদিয়। থাকে যে লোকাপবাদকেই ভয় করে, 

বিত্ত ভগবানকে ভয় করে ন!। কিন্তু সর্বত্র তাহাকে যে অনুভব 

করে, সে কাহার নিকট, কোন কথ|, গোপন করিবে? তাহার 

মৃত্যুও বড় নুনর বড় বিশ্মকর । মৃত্যুর কিছু আগেই তাহার শরীর 

একবার খারাপ হয়, কলিকাতীয় চিকিৎসা চপিতেছিল। তার পন্ 
সকলেই জানে তিনি ক্রমশঃই সারিয়৷ উঠিতেছেন। তবু তাহার 
জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর পরামর্শক্রমে আর একবার তাহাকে ডাক্তার 
দ্বার! দেখানো স্থির হইল। তিনিও তাহার বন্ধু উভয়েই পরদিন 
গ্রাতঃকালে ডাক্তারের কাছে যাইবেন ইহাই স্থির ছিল। রাজে 
ৰাসস্থানে শুইয়া! আছেন হঠাঁং তাঁহার মনে হইল তাহার শরীর অনুস্থ 
হইতেছে। ধাহাঁদের বাড়ীতে ছিলেন রাক্রিতে তাহাদের ডাকাইয়া 

বলিলেন 'অগ্য আমার গ্রাণান্ত হইবে আপনার! এইখানে থাকুন 
উপস্থিত সকলেই মনে করিলেন এ তীহার পাগলামি, সুতরাং 
তাহাকে বুঝাইয়া ও কিছু ভৎগন! করিয়া তাহার! সকলেই শয়ন- 
কক্ষে চলিয়৷ গেলেন। পুনশ্চ রাক্রি মধ্যে আধার তাহাদিগকে 
ডাকিয়া পাঠাইঙ্ধেন এবং তাহাকে নাম গুনাইবার জন্য সকলকেই 
কাতরন্থরে অনুনয় করিলেন। তাহার যে তখনি মৃত্যু হইবে এবখ। 
কেহই বুঝিতে পারেন নাই।মৃতরাং তাহার! তাহার কথায় মনোযোগ 
দেওয়া তত আবস্তক বোধ করেন নাই। শ্রীধরের অপূর্ব সাধু হৃদয় 
কেহ বুঝিতে পারিল না, কারণ দে দরিদ্র ও তাহার মাথায় জটাগ 
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নাই, পরিধানে রঙ্গিন কাপড়ও নাই। যাই হ'ক যখন কেহই 
আদিল ন। তখন আসন্ন সময়ে আঁপনিই আপনার হদয়দেবতাকে 
স্মরণ করিতে লাগিলেন। তারপর কাহা!কে দেখিয়। থেন কৃতাঞ্জলি- 
পুটে ভূমিষ্ঠ হয়৷ প্রণাম করিলেন আর উঠিবেন না। দীনৈক 
বনু তার দেই দীন তক্কের গার হইতে ধুলি ছাঁড়ি। কাহাকে আপ- 
নার কোলে তুলিয়। লইলেন! প্রাত£কালে সকলে শধরের ঘরে 
আসিয়া বিশ্বয় বি্বল-সেত্রে দেখিত পাইল প্রধরের প্রাপধাধু দেহ- 
পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়! বৈকুঞঠধামে চলিয়! গিয়াছে! 

স্তাংটা ব| খাঁকী বাবার নাম অনেকেই হয়তে। গুনিয়াছেন ) 
অনেকের ধারণ! তিনি সিদ্ধপুরুষ। যে গাঁজ! অধিক মাত্রায় খাইলে, 
লোকের মস্তি বিকৃত হইয়! উঠে, তিনি তাহ' 
দিবারাত্র সেবন করিয়াও বেশ নুস্থ ও সবল 
'আছেন। খুব ঘোরাল মাতাল যতট! মদ্থ একবারে গ্রহণ করে» 
তিনি তাহার চতু্ন ব্যবহার করিও ওুনিয়াছি বিক্ষিপ্ত হই 
পড়েন না। আবার বনু দিন হয়তো] সামান্ত মাত্রও গ্রহণ করেন ন. 
তাহাতেও কোন কষ্ট নাই আপনার উপর দ্বামত্ব নাই। মনের উপর: 
এতট! আধিপত্য জন্বিয়াছে। এ মহাত্মারও দেঘাবসান হই ছু) 
যখন তিনি এক প্রকার মৃত্যুশ্যায় শায়িত আমি তাহার »৩ দেখা 
করিতে গিয়াছিলাম। সঙ্গে করিয়া! তাহার জন্ত কিছু ফল লই 
গিয়াছিলাম। তাহার গনুচরগুলি আমাকে লিকটেই যাইতে দিল নী &. 
বনু কষ্টে সাহার নিকট গিয়! পৌছিলাম, দেখি পৃর্নের গেই কাক্তি 
নাই। মৃতের ন্তায় পড়িয়। আছেন। মুখে গাত্রে মাছি ভ্যান ভ্যান 


স্াংট। বাবা। 
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ক্করিতেছে। দেখিয়া বড় ছুঃখ হইল। এমন কেহ নাই যে একটু ভাল 
করিয়া! সেখানে শুশ্রুয! করে। কিছুক্ষণ পরে দেখি ন্যাংটা চক্ষু মেলিয়। 
তাকাইলেন এবং আমার পরিচয় লইলেন। আমি ফলগুলি তুলিয়! 
দিলাম। এত যে জীর্দ ও রোগাতুর দেহ কিন্তু সে অবস্থাতেও তাঁহার 
সেই ম্বাভাবিক চরিত্রের মধুন্নতা তখনও বেশ অঙ্ষু্ রহিয়াছে। 

প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ৬বামাচরণের নাম অনেকেই গুনিগ়্াছেন। 
যে শ্বশান শৃগাল কুকধুরেরই বিহারস্থল, দিবাকালে একক যাইতে 
বথায় অনেকের অন্তঃকরধ কম্পিত হইয়া উঠে, 
অমাবন্তার ঘোর নিশীথ রাত্রে বামাচরণ 
লেখানে বদিয়৷ থাকিতেন, নিশ্চিন্ত মনে গুইরন| থাকিতেন। ফেরুদল 
নিতান্ত বনধুজ্জানে তীহার পদলেহন করিয়] চলিয়। যাইত। অভ্যাদ 
বশতঃ এতটা নিদৃণ্য অবস্থা আছিল যে কুকুর গুলিকে লইয়! 
একনঙ্ধে আহার করিতে দেখিয়াছি শুধু তাহাই নহে তাহাদের মুখ 
বিএর হইতে অন্ন লইয়। অয্নানব্দনে ভোজন করিতেছেন। এই যে 
তয়শূন্তত| নিঘৃণ্যত! ইহা কম মানদিক বলের পরিচয় নহে । কত 
দিনের সুদ অভ্যাসে তবে এই শক্তিকে তিনি আইনত করিয়াছিলেন! 

»রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের নাম শিক্ষিত সমাজের মধ্যে 
সবিশেষ পরিচিত। তাহার স্তায় সরল স্বভাব, 
বিদ্যান্থরাগী সত্যবাদী ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি অল্পই 
বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বঙগদেশে এখনও অনেক উচ্চশিক্ষিত 
পদস্থব্যক্ষি জীবিত রহিরাছেন; ধাঁহারা তাহার সরলতা, উচ্চান্তঃকরণ 
ও ধর্মানুরাগের সাক্ষ্য প্রধান করিবেন। 

২১ 


বাম খ্যপি।। 


এরামতম্থ লাহিড়ী । 
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এই মহাতার পঠদশার সময় হইতে সঙ্গদোষে আতান্ত পাঁনাসক্তি 
ঘটিয়াছিল। ইহার অপকারিত! বুৰিয়াও তাহার ন্তায় সাঁধুব্যজি 
সুদীর্ঘ জীবন কালের মধ্যেও সেই কদভ্যাসের হস্ত হইতে মুক্তিলাত 

করিতে পারেন নাই। অভ্যাসের এমনি ভয়ঙ্কর প্রভাব! 
প্রাতঃম্মরণীয় পৃজ্যপাদ পিতৃদেব /কৈলাসচন্ত্র সান্তাল :_-আজ 
কাল সামান্য কাজ করিয়া তাহার চতুণ ডঙ্কা বাজাইয়। স্বকার্ধের 
মহিম! প্রগার করিতে আমরা আর কিছুমাত্র 

৬ কৈলাসচন্্র সান্যাল । 

লজ্জা অনুভব করিনা । কিন্তু উপরে যে মহাআর 
নাম লিখিত রহিয়াছে, তিনি কোন ধনীর সন্তান নহেন, একজন 
বিদ্বান,অথবা আজকাল যাহাকে স্বদেশহিটতষী বলে _দেরূপও কিছু 
ছিলেন না, তবুও তিনি ফে ক্ষুদ্র পল্লীটীতে বাম করিতেন, আব প্রায় 
অর্ধ শতাব্দী হইতে চলিল তাহার দেহাবসান হইয়াছে। তবুও সেই 
গ্রামের ও সেই গ্রামের নিকটবত্তী পল্লীপমূহের অনেক বৃদ্ধ লোক 
তাহার নাম ম্মরণ করিয়া আজ্তও অশ্রবিমজ্্ন করিয়া থাকেন। এমন 
, দ্ীনার্তের সেবা কৰিতে। এমন অনাথ দ্বীনকে আশ্রয় দান করিতে, 
লোঁকেব ছুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহা দূরীকরণার্থ প্রযত্র করিতে এমন 
লোক বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় ন|। গ্রাম হইতে দুরে $1&াকে 
কার্ধ্যোপলক্ষ্যে প্রায়ই থাকিতে হইত, কিন্তু যখন ভিন গ্রামে 
আসিতেন তখন গ্রামে আনন্দোৎসব হইত । ছোট্ট পল্লীটি তাহার 
সদগুণ ও উদার চিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে কত না অন্ধার চক্ষে 
দেখিতঃ এবং তাঁহাদের সকল কাজে তাহার উপর কতটা নির্ভর 
করিত তাহা বিয়া শেষ কর! যায় না। গ্রামে যেখানে রোগাতুর 
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পীড়িতের কাতর আর্তনাদ উত্থিত হইতেছে, কৈলাসচন্ত্র সেই রোগ 
শফ্যার গার্থে বসিয়া দিঝ| রাত্রি রোগীর সেবা শুশ্রষার মগ্ন হইয়। 
থাকিতেন, আপনার আহার নিদ্রার প্রতি ভ্রক্ষেপও করিতেন ন!। 
যে গৃহ প্রাঙ্গণে উপযুক্ত গৃহ্বামীর অকালমৃত্যুতে, তাহার আশ্রিত 
বিধবা ও পোষ্যবর্গের কোলাহল ক্রন্দনে মুখরিত সেখানে তাহার 
করুণাদ্র হৃদয় ততস্গণাৎ তাঁহাদের অভাব ও ক্লেশ বিমোচনে বদ্ধ- 
পরিকর। যাহার কেহ নাই, যে গৃহহীন অনাথ, তাহাকে নিজগৃহে 
আনিয়। অথবা তাহার কিছু সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়! দিয়! তবে 
নিশ্চিন্ত হইতেন। শারদীয়! পুজ। মহোৎসবের সময় যখন বাঙ্গলার 
গ্রতি পল্লী আনন্দে হাসিয়া! উঠিত, যখন প্রতি গৃহস্থের গৃহ ও প্রাঙ্গণ 
ভূমি শোভন সজ্জায় সজ্জিত ও প্রদুল্ল হইয়! উঠিতঃ শিশুদের নববনত 
পরিধানে ও আনন্ন কলরঞ্ব গৃহপ্রাঙ্গণ ও পথ, ঘাট ও মাঠ আনন্দ- 
শ্োত পরিপূর্ণ হইয়। উঠিত, তখনও হয়তো৷ কোন গৃহস্থের উপযুক্ত 
উপাজ্জনক্ষম ব্যক্তির অভাব বশত; তাহ!র গৃহ তথন শোকের বন্যায় 
বিপ্লাবিত ও বিধ্বস্ত সে গৃহের অনাথ! বৃদ্ধান্দের ও শিশু সন্তানদিগের 
হুঃখ শোকার্ত মলিন মুখণ্ডলি দেখিয়া কাহার হৃদয় কীদিয়া উঠিত, 
কে তাহাদের ক্লেশ দূর করণার্থ সর্বাগ্রে সেইখানে পৃজোপহার নব 
বন্ত্াদি প্রেরণ করিতেন, তিনিই সাধন পল্লীর খধিপ্রতিম ৬কৈলাস 
চন্দ্র দেবশন্ম।। বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপহ্দ্ধারে সাহাধ্য করিয়া নিরন্নের 
অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া, উৎসবের সময় উৎসবোপযোগী 
উৎসাহ দ্বার পল্লীবাসীদিগকে উৎমাহিত ও প্রমোদিত করিয়া এক 
নুগন্ধময় সমুজ্জল বনফুলের ন্যায় তিনি জীবন যাঁপন করিয়! গিয়াছেন, 
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তাহা স্মরণ করিলেও চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইয়া! উঠে। তাহার নিজ 
গৃহে ও কর্ণাস্থনে কত এইরূপ দুঃখীর আশ্রয্নহীনের প্রতিপালন 
হইত্ত) অথচ তীহাঁর আয় সেই পরিমাণে কত শ্বল্ন ছিল, কিন্তু তাহার 
উদ্ারচরিত্র এই সকল ছুঃখরাশির প্রতিবিধান না করিয়া! কথনই 
নীরব থাকিতে পারিত না, ই ্বারণ করিলে চিত্ত বিশ্ময়ে অভিভূত 
হইয়া পড়ে। মনুষ্োর গ্রতি উদার প্রেম ও মহতী সহানুভূতি এবং 
ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তিই তাহার চরিত্রকে বিশেষভাবে বরণীয় 
করিয়াছিল। তাহার সমগ্র জীবনটিই একটি সাধুর জীবন। এত 
পরছুঃখকাতর এবং তাহার বিমোচনার্থ এত প্রধত্ব ছিল ষে গ্রামের 
একটি নীচজাতির মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, লোকাভাবে তাহার 
অন্তেট্িক্রি়্! হইতেছে না, গ্রামের উচ্চবর্ণরা পে মৃতদেহ স্পর্শ 
করিবেনা, তিনি যখনই ইহ! জানিতে পাঞ্চিলেন, তখনই তাহাদের 
গৃহে গিয়া সেই,শবদেহ শ্বশানভূমিতে বহন করিয়! লইয়া আপিলেন 
সমাজের নিকট কত লাঞ্চিত হইতে হইবে জানিয়াও তিনি মানুষের 
, এই ঘোর বিপত্তিকালে তাহাকে সাহাষা না করিয়! থাকিতে পারেন 
নাই। এবিষয়ে তাহার একটি অভিন্নহদয় বন্ধু ছিলেন তাহার নাম 
বিহ্বারীলাল। তিনিও অতিশয় সঙ্জন ও সদাশয় পুরুষ ফিলেন। 
তাহাকে কেহ উৎপীড়ন করিলে, সাধ্য থাকিলেও তাছ': « কথনও 
প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা করিতেন না) নীরবে অন্ঠের উৎপীড়ন সহা 
কঞ্জা তাহার স্বভাঁবসিদ্ধ সদৃগডণ ছিল। আবার সেই সকল উৎপীড়ন- 
কারীর বিপন্ন হইয়। যখন তাহার শরণাপন্ন হইত, তিনি তাহাদের 
ক্কত লাগনার কথা ম্মরণ না করিয়াই তাহাদের উপকারের জন্য 
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প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাহার সমগ্র জীবনটি প্রন্দষ্টিত পুণ্পের 
স্যার সৌরতময় ও শোভাময় হইয়! বিকশিত হইয়াছিল--ছাজ কত 
দিন হইল সেই দেব দেছের সেই বিশ্বাস ভক্তির কমনীয় মূর্তির 
অবসান হইয়াছে এখন ও বৃদ্ধরা ধীহাঁর স্থৃতিটিকে মনে মনে স্মরণ 
করিয়৷ আনন্দিত হয়, তাহার প্রতিভাম্ডিত অথচ গর্বহীন মুখ- 
মগ্ুলের কিরণরাশি কত আর্ত পীড়িতকে সান্তন! দিয়াছে--তাহা 
স্মরণ করিয়। সেই সহনীয় চরিত্রের সনুখে করযোড়ে দণ্ডবৎ হইয়া 
পড়িতে ইচ্ছ। করে, এবং লেই দেবসদৃশ পুরুষের চরণ ধুলায় নিজ 
শয়ীরকে লুটাইতে ইচ্ছা করে। আরও কিছুদিন পরে হয় তো 
স্তাহার নামটিও কাগরও স্মরণ পথে কখনও উদ্দিত হইবে না, কিন্তু 
যে একটি পবিত্র দেবচরিত্রের কেবল আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছে 
তাহার সেই কৃতকর্মের পুণ্যগন্ধ এখনও বোধ হয় সেই ্ষুদ্র 
পল্লীটির আকাশে বাতাদে ভব্রিয়! আছে তাহা কখনই নিঃশেষিত 
হইবে না। যখনই গাহা স্মরণ হয়, তখনই আনন্দে পুলকে অন্তঃ- 
করণ ভরিয়া উঠে, এবং যে গ্রামটি তাহার পদম্পর্শে ধন্য হইয়াছে 
সেই গ্রামের ধুলায় আপনার সর্বাঙ্গকে লুটাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। 

যে বিষ স্বল্প মাহা গ্রহণেও প্রাণান্ত ঘটে, কত লোক অভ্যাসের 
বলে সেই বিশ অধিক সাত্রায় ব্যবহার করিয়াও বেশ নিরাপদে দিন 
বাপন করিতেছে। 

কেহ কেহ ভূত প্রেত দেখিতে এত অভ্যস্ত যে গাছের পাতাটি 
নড়িলে অথব! বায়ুভরে গাছের ছায়াটি ছলিলে তাহার হৎকষ্প 
উপস্থিত হয়--সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হই উঠে। আবার কেহ কেহ 
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ভনশূন্য শব তোতরী গৃধনন্কুল শ্বশ!নে যথায় শৃগাল কুকুর মুতশরীর 
বইয় কাড়াকাড়ি করিতেছে, তথায় রাত্রি যাপন করিতেও কোন 
শঙ্কা বা উদ্বেগ বোধ করে না। ইহা অভ্যাস ছাড়! আর কি? 

সাহদিকত1 এও অভ্যাসের ফল। ইহাতে শারীরিক শক্তির 
প্রাচ্যের অপেক্ষ। করে না। একগ্ন বাল্যাবধি ব্যাপ্ত শীকারে 
'অভ্যন্ত, তাহার বাঘ দেখিলে না বাধের শব্দ শুনিলে ততট! ভীতির 
উদ্রেক হয় না, আর একজন অনভ্যন্ত অথচ হয়তে। বেশ বলবান, 
কিন্ত বনের মধ্যে ব্যাপ্র দেখিলে তাহার হৃদয় কাপিয়। উঠে! 

বুদ্ধির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণও এই অভ্যাস। স্বভাবতঃ 
কেহ বুদ্ধিমান ন| ছইলেও, অভ্যান করিতে করিতে তাহার বুদ্ধির 
বিঞাশ হয়। ৃ 

আহারের সম্বন্ধেও অভ্যাসের ক্ষমত] যথেষ্ট । কেহ ঝাল খাইতে 
অভ্যত্ত নয়ঃ কাহারও তিক্ত ভাল লাগে, কাহারও ঝালে অত্যধিক 
শ্লীত, কাহারও ব! লবপে অধিক অভিরুচি 7 ক।হাবও মিষ্ট দ্রব্যে 
অনুরাগ, কাহারও অম্নে বিশেষ আনসক্তি। কাহারও নিব্রামিষ 
তোঞ্জনে অধক আগ্রহ, কেছুব! মত্ম্ত মাংসের জন্ত লালাগ্িত। এ 
সমন্তই হ্থ্যনাধধিক অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। 

কেহ উপকার করিয়া আনন্দলাভ করে, কাহা*্৩ ঠকাইর! 
'আনন্দ। অল্পেতেই কেহ বিরক্ত হন, কেহব। অত্য % উপদ্রব ও সহি 
ভাবে সহ ফরেন; কেহব! অত্যন্ত ইন্ত্রিগাদক্,কেহব। বেশ সংযমশীল, 
কেছব! ভোনে এত পটু ধেঁ ৮ ১* জনের আহার একাই তোজন 
করিতে পারেন। “মুলকে রঘোর” নাম এখনও গুদিদ্ধ। আবার নিরা- 
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ছাঁরে থাকার অভ্যানও কেহ কেহ আশ্চর্যযরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন। 
একজনের কিছুই নাই, তথাপি দে একমাত্র পরিধের বন 
খগ্ডকেও প্রয়োঞ্গন হইলে ত্যাগ করিতে প্রস্তত) আর একক্ন 
লক্ষপতি অথচ কপর্দক ব্যয় করিতে তাহার প্রাণ মৃত্যুাতন| অনুভব 
করে। ইহীও পূর্বকৃত অভ্যাসেবই পরিণাম। 

কাহারও সপরিজনে পরিবৃত হইয়া থাকার অভ্যাস, তিনি 
একলা কিছুতেই থাকিতে পারেন নাঃআর একজন সুদীর্ঘ কাল সুদুর 
প্রবাসে থাকিয়াও বেশ শান্তিতে থাকেন । 

একজন ভিফ্কায় অনভ্যন্ত, কাহারও নিকট কিছু লইতে তাহার 
যেন মাথা কাটা যায়; আবার এক এক জন সকলের নিকটেই 
অসস্কোচে হস্ত পাতিয়! থাকে । কেহ সকলের সহিত সহঙ্জেই বেশ 
মিশিতে পাবেন, কেহ এত লাজুক যে কাহারও সহিত একটি কথাও 
বলিতে সাহসে কুলার না । কোন কোন লোক স্বাভাবিকই সক, 
সে অল্লায়াসেই উচ্চ শ্রেণীর গাহক হইতে পারে, কিন্তু যাহার আদৌ 
গল! নাই, সেও যদ্দি অভ্যাস করে খুধ উচ্চদরের গাহক না হউক, 
কফতকটা গলা তাহার খুলিয়া যায় ইহ নিশ্চিত। 

এই সবল পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট বুঝ। যাঁয় যে ভালমন্দ ষ! 
'কিছু সমস্তই অভ্যাসের ফল। সদভ্যামের ফলে অন্তনিহিত সুগ্ত 
শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে । কু অভ্যাসের ফল এই যে, ইহা শারীরিক 
ব! মানসিক কোন শক্জিকেই বলবান করে না পরস্থ দুর্বল করিয়া 
ফেলে--কিন্ত সদভ্যাসে দৈহিক মানসিক উভরন শাক্তই অবিনৰ 
বিকাশলাভ করিগা মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে। যাহা প্রথম 


৩২৮ অভ্যাসযোগ 


দৃষ্টিতে অসম্ভব বণিয়া বোধ হয়) পুরুষকার প্রভাবে তাহাকেও 
কতকাংশে সম্ভব করিয়! তুলা যাইতে পারে। মহাবীর কর্ণের সেই 
বীরোচিত বাক্য স্মরণ করুণ। তাহাকে “মৃত পুত্র” বলিয়া! কৌরৰ 
সভায় অপমানিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহার মুখ হইতে যে 
গ্রদীপ্ত বাক্য নির্গত হইয়াছিল তাহা সকলেরই প্রতিদিন একবার 
করিয়! স্মরণ কর বর্তব্য। 
পনুতে। বা সত পুঝো বা যে। বা কে। বা ভবামাহম্‌। 
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্বং হি পৌরুষং ৮ 
অতএব যিনি শ্রেয়োলাভ করিতে ইচ্ছুক, তিন অভ্যাস 
যোগের আশ্রস্ন গ্রহণ করিয়া উত্তম[গতিকে প্রাপ্ত হউন! 
অভ্যাসের ছারায় মানুষ আবদ্ধ, মোহমুগ্ধ, হুর্ববল-_- 
আবার অভ্যাসই তাহাকে সবল, জ্ঞানী ও বিমুক্ত 
করিতে দমর্থ। কদভ্যাদের ফলেই আমাদের এই 
অধোঁগতি, আবার সদভ্যাসই (কর্ম বা চেষ্টা) 
আমাদের সমুন্নত করিবে। অভ্যাঁম অপেক্ষা বলবতর 
শক্তি আর কিছুই নাই। অতএব আলন্ত ত্যাগ 
করিয়া আর একবার ভগবদবাক্য স্মরণ করুন-- 
প্তন্মাদজ্ঞানসন্ভৃতং হস্থংজ্ঞানা দিনাত্বনঃ 
ছিত্তৈনং সংশয়ং যোগে! মাতিষ্টোতিষ্ঠ ভারত । 
ক্লৈব্যং মান্মগমঃ পার্থ নৈতত্তযুযুপপদ্ভতে। 
তং হায়দৌর্কল্যং ত্যজ্োত্তিষট পরস্তপ | 
০ -কনন্নাপ্ত | 


